পপ 


পুঃ 


7) 
Be 





* {৬ জী ১২ ৰ শল নিন + bee ২। BAY 


&নীমাচাৰ্্যদেবের জীবনী ও 
ষাণীমূলক 
খুগতার্ধ্য জীবন-চত্ৰিঙ |, ৪৫'** 
জীৱিযুগাচাৰ্ধা-মঙ্গ ও উপদেশামূভ ২০৮ 
মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বামী 
প্রণবামদদ ১৪০০ 
কণ্ঠে কণ্ঠে করুণ' কথা ১ম বঞ্ড ৮০০ 
এ ৮ম খণ্ড ee 
শ্ৰঞজজিঞগৱানন্দ শতকুপেশ তমুখে ১ৰ২৬’ ৭ 
ৰ ৬ ৮ হয়খণ্ড ৩৭৯০ 
৪. ৮... » . যু খণ্ড ৩০০৬ 
ই্িগরুধজে ও হগুরুপ্রলজে ৪৯০০ 
প্রণবানন্ছোসদেশ , ২’** 
ভক্ণেয় জীগবামদ্য চা 
শিশুছেয পপবানন্দ gee 
২৪৫৬ 
শীণবাননা শ্বৃতিঙ্য়ন ১০৮৯৯ 


Roflections on Hinduism 15** 
Ten Divine Messages 9:00 
Foundation of Religion . 10. 00 
The Divine ‘Life Builder 
Acharya Pranabavanda 2000" 


আচার্য্য স্বামী প্রপৰানল ও.. "+, * 
শ্র্প্রণব যঠঠ ২, ৮০৯১০ 
জৰীঞ্ৰীপ্ৰণবাননা সঙ্গ ১২৭০৬ 
'শঙ্কাৰ্মীয় নধলাগরণ ও ৰ 
আচাৰ্য হ্থাজী প্রণবানদ্দ ১০০ 
আত্মগঠনমুজিক 
গাৰ্হছ্থ্যম্‌ তু ৫, 
জীষন সাধনার পথে ১৮৮ 
পাথেয় Nee 
দাধনহাণী 8০° 


খষেষণামূলক কয়েফখানি:গ্াম্থ 
দেবদ্বেষী ও তাদেয় বাহয় 
দুই দেবী 


৩৪৬০৬ 


চত", 





‘5:00 ১ 


বারো মাসে ভেরো পার্বণ 
কি ও “কন! ১০০৪ 
হিন্দু ধর্মের সারত ত্ব ৪০. 


Essence of Hinduism 15৯৯ 


জগদ্থক ২৯, 
গৃলামাহাত্ম্য ও 
গঙ্গানাগর তর্থের কথা ৩০০ 
শয়া সাঁচান্যা ও কৃত্য 9 
ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠনমূলক 

ম্‌ £*৬৩ 
হিন্দু হুশিয়ার ৫০5 
চেত্বনার ডাকে হিন্দু ৮৯৪ 
হিন্দুধর্মের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য ১৬৯৯ 


মহা জ্ঞাতি গঠনে হিন্দৃধর্ধা - ১৪০০ 
শ্রীকৃষ্ণ 

আদর্শ শিক্ষাপ্ৰচারমুলক 
Tdeale of Indian 


Education & Culture 35°00 
হুভাধিতম "১২০০ 
এ হয় ১২০ 
. আদর্শ বিস্তা্থী ৭৯০ 
" শিক্ষা সমস্যার সমাধানকেনপথে? ১৫৭৭ 
-"! শাস্ত্ৰীয় গ্রন্থ 
. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪৯০০ 
এ গুরুমুখী ভাষ্য ২৮০ 
শ্ৰীমীগুরুসীত! . ১৫:০০: 
গুরুমুখী রামায়ণ ১২৭৮৪ 
গরুমূখী মহাভারত সু রে 
শিশুদের রামায়ণ ৩০০ 
শ্রিগুদের মহাভারত "৫, 
ছাজদের রায়ায়ণ "১০" তত 
ঈশ্বরগীতা ১৪:০০ 
কবিতা ও গান 
প্রতিজ্ঞা | ১০০ 
সঙ্ঘবিষাণ ৪9০৯ 


অঞ্জলি 
মঙ্ঘ-সঙ্জীত চয়নিক' 


এ স্বরলিপি 
বিবিধ, 


--হিন্দু নারীর আদশ ও সাধনা 


যুপপমন 
উীঠ্ৰীপজ্ঘ্বানী - 
কব ভারত 


বিদগ্ধ সাধক স্বামী বেদানন্দ ও; 


সাহিত্যকৰ্ম 
সঞ্ঘ-সাধক চরিতমালা ( হয় ) 
ত্রিশুনতত্ব ও ত্ৰিশূলোৎলব 


পপপ্ৰথা সমাজের কলঙ্ক 


ীপ্রীআচার্ধ্যদেবের ফটো 2 


জ্ঞাত বিষয়--ভাকমাুল হত দিতে চব । দশ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভি-পি-পি করা হয় না । 
| ১ চিঠিপন্তে পুনা নাস ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া নিবিবেন। 


পন্তিস্থান (ক) ভারত সেবাশ্রয় সক্, ২১১ রাসবিহায়ী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯, 


ফোন- -৪*৫-১৭৮ 


(খে) মহেশ লাইত্রেযী, ২/১ স্টামাচরণ দে ট্রাউ, কলিকাতা1-৭৩, ফোন ৩১০১৪ ৭৯ 
গে). সংস্কৃত পৃস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কঙ্জিকাঁতা-৬.. . 
(ঘ) জব পুহ্রকালর_১২1২-ি, বাধিত চ্যাটার্জী ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ 


২০০৪ 


জীবনলী'ল! ৩০০ 
বড় বসা ফটো ৩৬৪ 
ছোট বসা ফটো < ১৯০ 
ত্ৰিশূল হাতে ” আ্বোঝারী) ১৯০ 
নাত? (বড়) ৩৯৯ 
লী ২’ ৪৬) ২:৪৬) ২৪.৪৬ 
টি ৪৪৬) ৫' ৪৬ 
হিন্দী গ্রন্থাবলী ৃ 
জীবন-চরিত bree 
বাণী ও নির্দেশ +See 
. ভারত যে" গুরুপূজ| ( যত্রন্থ ) | 
হিন্দৃত্ম (6 ১৫৪ 
্রহ্ষচর্ধম ১৫৪ 
সজ্যবাণী '** 
স্বামী প্রণবানন্দকে 
জীবন কী বাকিরা - ৫৫৯ 
জীবন সাধনা কে পপর ' ৪০৯ 
গঙ্গা মাহাত্ম্য ও 
গঙ্গাসাগর কী কথা ২০৭ 


প্রণব__বৈশাধ, ১৩৯১ 


চীপত্র 19 981৭6 
১। যুগবাণী গীঞ্জীযূগাচাধ্য ৩ 
২। জীবনের বাণী সম্পাদক ৪ 
৩। বর্ধবিবেক সম্পাদক ৬ 
$। নববর্ষ ও আমর! শ্রীঅজিত কান্তি সরকার শু 
«| সাকার দেবতা ( কবিতা ) 


কুরুক্ষেত্র : সাহিত্যে ও ইতিহাসে 
রাজা রাজেহ্দলাল মিত্রের শি্প-ভাবনা 


জীয়দনমোহন মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডঃ বলরাম মণ্ডল ১৯ 
৮। হিন্ুরাষ্ট্রে নেপালের দেবদেবী শ্রীসত্যানন্দ গুহ ২২ 

৯ | সত্ধপ্রচারের শ্বৃতিকণা ; বরোদা রাজ্যের he 
দিত্ধপুরে চারণঘল স্বামী বৃদ্ধানন্দ উই, হই 
১*। অন্যায়ের প্রতিবিধানে আচার্য্য স্বামী প্রণবানদ্দ- জীহশাস্ত সরকার ৰা) ) ২৯ 
১১ | করুণা ( কবিতা ) ১ জ্ীহবীয় গুপ্ত সাল ৬ 
১২। অঙ্ঘবার্তা ad ৰঃ 

* স্পা ী”শ লুুুুললুলু ;;;_ 
প্রণবের নিয়মাবলী 
প্রাহুকশীণের প্রতি লেখকগণের প্রতি 


১। বৈশাখে বর্ষ শরু। যেকোন মাস থেকে গ্রাহক 
হওয়া ধায়। বাধিক চাঁদা পঁচিশ টাকা; প্রতি সংখ্যা দুই 
টাকা পঞ্চাশ পরা মাত্র | 

২। চিঠিপত্র ও মনিঅর্ডার কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা 
গ্রাহক নম্বর এবং নৃতন গ্রাহক ‘নৃতন’ কথাটি লিখবেন ৷ 

৩। ইংরেজি মাসে আট তারিখের মধ্যে প্রণব ডাকে 
দেওয়া হয়। সম্ভাবিত সময়ে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় 
ভাকঘরে খে'াজ নিন। বার বার ডাকের গোলমাল হলে 
Post Master General, West Bengal Circle 
‘Culcutta-I ঠিকানায় লিখুন । 
| ৪1 চারার মেয়াদের শেষে পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ 
যাবে। সেই অমুদারে চাদ্কা পাঠাবেন। 

€। প্রপব অফিসে এসে চাদা জমা দেওয়ার সময়-- 
৭টা থেকে ১১টা, বিকাল ২-৩০ মিঃ থেকে ৫-৩০ | 

৬ | চিঠিপত্তেশ্ উত্তরের জন্তু রিপ্লাই পোষ্টকার্ড প্রেরিতব্য। 


১। সাধারণতঃ ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পুরা 
কীতি, সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখক- 
গণের মতামতেব জন্য সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্ৰক দায়ী 
নহেন। আক্ৰমণাত্মক ও বিতঞিত রচনা প্রকাশিত হয় না। 

২। রচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমর্থনে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও 
লেখকের নাম, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা, পৃষ্ঠানত্বর উল্লেখ 
করবেন । তা না হলে লেখা বিবেচিত হয় না। 

৩। কাগজের একপিঠে দু’দ্বিকে যথেষ্ট মাঁজিন বেখে 
লিখবেন! ডটপেন৪ জেরন্স কপির অস্পষ্ট লেখা গৃহীত হয় না 

৪ | লেখক কপি রেখে তার পুরো নাম ঠিকানা সহ 
লেখা পাঠাবেন ৷ অনন্থমোদিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া 
হয় না। লেখার সাথে খাম, পোষ্টকার্ড, ডাক টিকিট পাঠাবেন 
না। লেখা মনোনীত হলে আমরাই জানিয়ে দেব, কিন্ত 
লেখা ছাপানোর জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়ে পত্রালাপের 
জন্য অনুরোধ করবেন না। ইতি-_ প্রণব সম্পাদক । 


TO LET 








বদের ব বাণী. ঢু 





টু সম্পাদক] 


সা তারার যা হে দক্ষ সা ভাষা যা [জৰা । 

সা ভাধ্য৷ যা প্রিয়প্রাণা সা ভাৰ্য্যা যা পতিব্ৰতা ॥ 

| হিতা স্নাতা সুগন্ধ! চ নিত্যঞ্চ প্ৰিয়বাদিনী । 

অন্পভক্তাল্পভাষী চ সততং মঙ্গলৈয়ুতা 0 ॥ 

সঙতং ধৰ্ম্মবহুলা সতংঞ্চ পতিপ্রিয়া ৷ 

সততং প্রিয়বক্তসী চ সততন্ত তুকামিনী । ॥ 

পিতৃদেবক্ৰিয়াযুক্ত| সর্বসীভাগাবদ্ধিনী । 

যন্তেদৃশী ভবেন্তরয্যা দেবোন্দ্রো ন স মানুষ: ৷ 

ক্ষী কঙ্মাল! কলহপ্ৰিয়া । 
উত্তরোত্তরবাদ! স্যাৎ সা জরা ন জরা জরা ॥ 











_ যদা ভার্ষ্াশ্রিতান্তত্ পরবেশ্মনিকাক্ষিণী। 
কুঞ্ৰিয়া তাক্তলজ্জ| চ সা জর 





ৰ ন জরা জরা॥ 
_ যমা ভাৰ্য্যা গুণজ্ঞ| চ ভর্তারমন্তগামিনী ৷ 


টা ৰুষ্ট ভাৰ্য্যা শঠং মিত্রং ভূৃত্যশ্চোত্তরদায় কঃ। 


সৰ্পে চ গুহে বাসো মৃত্যুরের ন সংশয়ঃ ॥ 


১৮৫-৯১৮ = ৮: বজরার, | 
পর ৰ 








যিনি প্রিয়ভাবিণী, তিনিই প্রকৃত ভাৰ্য্যা, যিনি 
পতিপ্রাণা ও কস তিনিই কত ভার্্যা ৷ 





_ নানারূপ 3 









_ পতির জরা» নাবী জর! নহে। হার ডা 


অন্য পুরুষের আশ্রিত, লা ৰ রিল শু 





প্রিয়া বলা হায় অন্য ঢ়: ৰমণী প্রিয়! টা ভা 


্‌ ১ -- যদি তুষ্ট হয়, মিত্র যদি শঠ হয়, ভৃত্য যদি প্রতিৰাদ- _ 
_ আল্লাল্লেন তু সন্তুষ্ট স| প্রিয় ন প্রিয়া প্ৰিয়া ৷ ৷ ৷৷ 


কারী হয়; তা হলে সসৰ্প গৃহে বাস যেমন মৃত্যুর 
কারণ, তেমনি সেই ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। 
:-ভাৱানুধ্যান..... 
একটি প্রচলিত বাক্য আর 
হয় রমণীর গুণে” ভার্ষাকে টি 
গৃহিনীই গৃহ ৷ “ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ৷” যত পা 
কোন যুখার বিবাহ ন! হয় ততদিন তাঁর সংসার 
নেই ৷ বিবাহের পর ভার্যাকে. নিয়ে আনন্ত হয়” 
তার সংসারধর্দ 








_ মিতভোজিনী ও মিতভাষিণী এবং ৰ পা চারিবী ৰ 
_ কার্ষে। সংযুক্তা তিনিই প্রকৃত ভাৰ্য্যা \ যিনি সৰ্ব্বদ৷ অনেব 
নিযুক্ত এবং সর্বদা 


বৈশাখ, ১৩৯৯ ] 





তা হওয়া যায়, তার বর্ণনা পাওয়া যায় আলোচ্য 
'প্রাকাবলীতে। 

নারীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার তার নিৰ্ম্মল চরিত্র ৷ 
এই চরিত্রবত্তার উপরই দাঁড়িয়ে থাকে নারীর 
কুমারীজীবন, বধৃজীবন ও গৃহিণী জীবনের গৌরব 
ও সাফল্য । কুমারী জীবনে নুশিক্ষা ও ব্ৰতাদি 
আচরণের ভিতর দিয়ে তার চরিত্রের শুচিতা গডে 
উঠে। বধুঞ্জীবন ও গৃহিণীজীবনে কর্তব্য পালন 
ও বাস্তব 'পরীক্ষাদির মধ্য দিয়ে সেই চারিত্রিক 
শুচিভার সৌরভ বিকীর্ণ হয়। বধূজীবন ও গৃহিণী 
জীবন বিবাহিত অবস্থ।রই ছুটি স্তর। বিবাঁহকাঁলে 
“সমাজ্ঞা শ্বশুরে ভব” ইত্যাদি বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে 
পতি পত্বীকে সংসারে রাপীরূপে গ্রহণ করেন ৷ 
শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ সকলের উপরেই সে 
রাণী । চরিত্রগুণেই সকলের মনৌজয় ক'রে সে 
সকলের প্রিয়ভাজিনী হয়। এখানেই তার রাণীত্ব ৷ 
সেবা, আনুগত্য, আত্মত্যাগ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, বিনয়, 
উদারতা প্রভৃতি গুণাবলী আশ্ৰয়পুৰ্বক নারীর বধৃ- 
জীবনের সুত্রপাত। সে হবে গৃহকার্যে নিপুণা ও 
আলস্যবজ্জিতা, সে হবে আলাপে আচরণে আহারে 
বিহারে অতিশয় সংযতা, সংসারের ধন্মীয় কার্যে 
সর্বদা সে হবে উৎসাহবতী, সে নিয়ত মঙ্গল 
কার্ধে।ই ব্রতিনী থাকবে এবং সকলের আনন্দ- 
দায়িনী হবে। এরূপ চরিত্র যাঁর আছে সে-ই প্রকৃত 
ভার্ধ্যা। এরূপ পত্নী লাভ ক'রেই পতি সুখী হয়, 
সৌভাগ্যবান হয়। সংসার সুখের হয়। | 

বধুজীবনের পরিণত অবস্থাই গৃহিণী জীবন ৷ 
সংসারধন্মের অনেক অভিজ্ঞতার পুঞ্জ নিয়ে 
সুগৃহিণীর দিনচর্ধ্যা। এইখানেই নারীজীবনের 
পূর্ণতা । দশতুজা! দুর্গার মত দশহস্তে সংসারের 
দশ দিক তিনি আগলে রক্ষা করেন। পতি যদি 


জীবনের রাণী ৫ 


নিন শক্তি--তিনি জগদ্ধাত্ৰী ৷ 
যে সংসারে অনুকূল| ভাধ্যা বিদ্যমান, সে 

সংসার স্বৰ্গতুল্য। এর বিপরীত হলেই সংসার হয় 
দুঃসহ ৷ সুখ, শান্তি, স্বস্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি বলতে 
আর কিছুই থাকে না। প্রতিকূল! ভাধ্যাই পতির 
প্রকৃত জরা ৷ জরা বা বার্ধক্যের ছুংখকাল সীমিত. 
কারণ, আসন মৃত্যুই বার্ধক্যের সকল দুঃখের অবসান 
ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু জার্য্যা যদি বিরপাক্ষী, পাপ- 
কারিণী, কলহপ্রিয় ও অবাধ্য হয়, তবে তা পতিকে 
তিলে তিলে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। মানসিক 
যন্ত্রণা ও পীড়নে সারাটি জীবন তাঁকে দগ্ধ হতে 
হয়। জরা থেকেও ভীষণা হয় প্রতিকূল ভার্ধ/। 
তদুপরি স্ত্রী যদি হয় চরিত্রহীনা, স্বৈরিণী, পরপুরুষ- 
সঙ্গিনী নিলজ্জা ও কুক্রিয়াসক্তা তবে তো মানুষটি 
মরেই গেল। কালসপিশী ঘরে পুষে জীবনের 
নিরাপত্তা কোথা'? দুষ্টা ভার্য্যা, শঠ মিত্র, অবাধ্য 
ভৃত্য, আর সর্প গৃহ একই পর্যযায়ের। তাই বলা 
যায় নারী রূপবতী হলেই সে প্রিয়কারিণী হয় না, 
যে নারী পতির গুণগ্রাহিণী ও অন্থগতা এবং পতির 
অল্প আয় হলেও জন্তষ্টা, সেইরূপ ভাৰ্য্যাকে প্রকৃত 
প্রিয়া বল! যায়। 

আমাদের হিন্দুর সংসারে নারীর পাতিব্রত্য ধৰ্ম্মের 
উপর বিশেষ গুরুর আরোপ করা হয়েছে। বৰ্ত্তমান 
অবক্ষয়ের যুগেও তাই আমরা হারিয়ে যাই নি। 
স্বামী-দ্ত্ৰীতে মনোমালিন্য, বিবাহ বিচ্ছেদ, গোপন 
স্বৈরাচার সমাজে বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে কোথাও নারী, 
কোথাও পুরুষ দোষিণী বা দোষী, কিন্তু সমগ্রভাবে 
গাহ স্থ্য জীবনের শুচিত1 আজিও লুপ্ত হয়ে যায়নি ৷ 
পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে আমরা ন্ুধী। 
আমাদের ঘরে ঘরে এখনো লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান আছে, 
তাই এই গৰ্ব্ব । 





বর্ধবিবেক 


[সম্পাদক ] চর 


মহাকালের অনাদি প্রবাহে একটি বর্ষের 
অবসান, আর একটি বর্ষের নব অভ্যুদয় ৷ সাদরে 
বরণ করি এই নববর্ষের অরুণালোকের দীণ্তি- 
স্বুঘমাকে ৷ এই মঙ্গল উষায় আমরা সর্বাগ্রে 
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই সজ্ঞৰের বন্ধু, ৰাঞ্চব, 
সদস্য, অনুরক্ত, দাতা ও গুনগ্রাহিগণকে তথা প্রণব 
পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা ও লেখক- 
লেখিকাকে ৷ নববর্ষের প্রভাতী সূর্য্য সকলের 
গৃহকে সমুজ্জল করুক ! লোকপ্রসিদ্ধ শাস্তিমন্ত্রে 
ভাবামুধ্যানে বলি-- _ 

সৰ্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সৰ্ব্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 

সৰ্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্ত মা কশ্চিৎ দুঃখিভাক্‌ ভবেত ॥ 


- সকলের মঙ্গল হোক ! সকলে কুশলে থাকুক! 
সকলে সৰ্ব্বত্ৰ ভদ্ৰদৃশ্য দর্শন করুক! কেউ যেন 
দুঃখে রোদন ন! করে! আরে! বলি--শুধু মনুস্থ 
নয়, সকল গ্রাণীই আনন্দে থাকুক, নিরাতঙ্ক হোক! 
মানুষে মানুষে পারস্পরিক প্ৰীতি বারুক! সকল 
শুভ আরন্তে সকলের সিদ্ধি হোক! ধারা রাষ্ট্রের 
কর্ণধার তারাও ছুর্নাতিমুক্ত হয়ে সকলের মঙ্গলকারী 
রূপে স্বস্তিলাভ করুন! যার! রাষ্ট্রের নাগরিক 
তাদেরও শাস্তি, স্বস্তি, সমৃদ্ধি হোক! আমাদের 
চতুষ্পার্শে মন্তৃষ্যেতর যে সকল দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণী 
আছে তাদের স্বস্তি আমাদের কাম্য । কেউ যেন 
কাউকে দ্বেষ না করে। যে দ্বেষকারী তার বুদ্ধিও 
মঙ্গলামুখী হোক ! আমার শুভেচ্ছার ওঁদাৰ্যয শত্রুর 
স্বভাবেরও পরিবন্তন সাধন করুক ! | 
কালের গতির টানে দিন যায়, রাত্রি আসে । 
রাত্রির পর আবার দিন! এই ভাবে মাস খতু, 
বর্ষ, যুগ, কল্পের পুনরাবর্তন। স্থঞ্জি, স্থিতি, প্রলয় 


~ 


এই কালের বুকেই সঙ্ঘটিত হয়। কোথায় এর আরস্ত 
কেউ জানে না, কবে এর শেষ তাও মনুয্যবুদ্ধির 
অগম্য। কিন্তু জীব এই কালের অধীন। জগ্মের 
পর মৃত্যু, আবার অবৃষ্টবশে মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম । এই 
গতাগতির আরম্ভ এবং শেষও মাম্যের জানা নেই। 
কিন্তু এই তত্ব অতি বাস্তব সত্য। সুখ-দুঃখ, জয় 
পরাজয়, উত্থান-পতন, সাফল্য-বৈফঙ্গ্য, ক্ষয়-বৃদ্ধি 
এই সকল দ্বন্ব পৃথিবীকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছে । 
এ সকল দ্বন্থ আছে বলেই তো শাস্তি ও স্বস্তির জন্য 
এত বুকফাট! আধ্তি। স্থষ্টির আদি যুগ থেকেই জীব 
চেয়েছে এই ছন্ব থেকে অব্যাহতি__চেয়েছে শাস্তি, 
চেয়েছে মুক্তি। বৈদিক খবির উদাত্ত প্রার্থনা: 
দ্যুলোক শাস্তি হোক! অস্তরীক্ষলোক শাস্তি হোক! 
পৃথিবী শাস্তি হোক! জলরাশি শাস্তি হোক! 
ওষধিসমুদয় শাস্তি হোক! বনস্পতিগণ শান্তি 
হোক! সকল দেবতা শাস্তি হোক! ব্ৰহ্ম শাস্তি 
হোক! নিখিল শাস্তি হোক! শাস্তি হোক, রঃ 
হোক! সেই শাস্তি আমাতে আসুক ! (শু 
যজুৰ্বেদ, ৩৩1১৭ ) । | 
' শাস্তির জম্য এত কেঁদে কেঁদেও যে নিরব্চ্ছের 
শাস্তি আসে না, সে আমাদেরই কৰ্ম্মদোষ নয় কি? 
কর্মের পারম্পর্ধ্য নির্ণয়েই কালের কল্পনা ৷ আমরা 
শুভাশুভ যে সকল কৰ্ম্ম করি তার ফলও ফলে 


যথাকালে। কিন্ত সেই কালের সদ্যবহার আমরা 
ঠিক ঠিক করি কি? আলস্তে নিস্ৰায়, হেলায় 
খেলায়, বিলাসে ব্যসনে, রঙ্গরসে, আসক্তিবশে 
জীবনের কত মূল্যবান্‌ মুহুর্ত অযথা ব)য়িত হয়। 
নববর্ষের হালখাতায় জীবনের সেই. লাভ-লোক- 
সানের হিসাব খতিয়ে দেখা হয় কি ? এই দিনটিকেও 


বৈশাখ, ১৩৯৯] 


অনেক ক্ষেত্ৰে বাহ আমোদ-আহ্লাদের সুযোগ" 
রূপেই কাজে লাগাতে দেখা যায়। তাইতো বর্ষের 
পর বধ অতিবাহিত হয়, কিন্তু আমাদের মন্দ 
কপালের অবসান ঘটে না। বিগত বর্ষের দিকে 
পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি একটানা সুখ-ম্বাচ্ছন্দ, 
শাস্তি-শৃঙ্ঘপা, গ্রীতি-আনন্দ আমাদের ভাগ্যে জোটে 
নি। নববর্ষের দিনগুণির হিসাব রাখলে দেখতে 
পাবে সেখানে একই ভবিতব্য। কেন এমনটি 
হয়? উপায় কি? 

কালের প্রভাব দুরতিক্রম্য বটে। কিন্ত 
অনভিক্রম্য নয়। কালের যিনি কর্তা! ও নিয়ন্তা, 
সেই সৰ্ব্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরের অনন্যা শরণাগতিই 
কালজয়ের বিহিত উপায়। এই সাঁধনেই অনৃষ্টের 
মোচন হয়। কর্ম্মবশেই জীব সংসারে এসে স্ুখ- 
দুঃখের অসহায় ভোক্তা ৷ এই কর্ম্মনিচয় যদি নিষ্কাম 
ও ঈশ্বরাপিত হয় তবে কৰ্ম্ম আর নৃতন বন্ধন-যন্ত্ৰণার 
সৃষ্টি করতে পারে না ৷ “যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম।” 
ঈশ্বরে যোগযুক্ত হয়ে যাঁরা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠাতা, 
তারাই প্রকৃত কুশলী ৷ কেন না, তীরা কর্্মযোগের 
নিগৃঢ় দর্শন জেনেছেন। প্রবৃত্তির স্তরে যারা আছে, 
তারাতো ভোগ করবেই, আর ভোগোপকরণ সংগ্রহে 
হ্যায় বা অন্যায় যে কোন উপায়ে চেষ্টিত হবে। না, 
এ পথ প্রশংশিত নয়। ভোগ কর, কিন্তু বৈরা গ্যবুদ্ধি 
নিয়ে ৷ ভোগ্যবস্ত ঈশ্বরে নিবেদনপূর্র্বক প্রসাদ স্বরূপ 
গ্রহণ করলে ভোগাসক্তি হাস পায়। ঈশ্বরাপিত 
কর্মের দ্বারা প্রারবের নাশ হয়ে চিত্ত নির্মল হয়, শুদ্ধ 
আম্মবিবেকের উন্মেষ ঘটে। যথার্থ শাস্তি ও মুক্তির 
এ-ই পথ৷ তা না করে ভোগপ্রবৃত্তির অনলে অবাধ 
ইন্ধন ঠেলে দিলে কোটি জম্মেও শাস্তির সম্ভাবনা 
নেই ৷ ভোগে যে ক্ষণিক আনন্দ তা ইন্দ্ৰিয়ের 


বৰিবেক , ৭ 


উত্তেজনা মাত্র ৷ পরক্ষণেই প্রতিক্রিয়া --শারীরিক 
ও মানসিক দৌৰ্ব্বল্য ও অবসাদ ৷ 

নববর্ষ আমাদের দুয়ারে এই সন্দেশই বহন করে 
আনে! জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের সহুপযোগ সাধনে 
ব্রতী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। হিংসা, ঘেষ। 
কপটতা, প্রবঞ্চনা, অনাচার, ব্যভিচার, উন্মার্গগামিতা 
অবশ্য বৰ্জ্জনীয় ৷ সংকর্দনিষ্ঠ হও। সুস্থ, সুন্দর, 
স্বনিয়ন্জ্িত সংযত পবিত্ৰ জীবন-সাধনার ভিতর দিয়ে 
আত্মচৈতন্যের উজ্জীবন ঘটলেই মনুষ্যজন্য সার্থক ৷ 
প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি আর কোথায় পাবে? 

ৰার বার করজোড়ে বলবো- সময়ের অপচয় 
কোরো না! জীবন অতি সঙ্কীর্ণ। কে জানে কার 
কখন মৃত্যু হবে? যমদৃতেরা তোমার চুলের মুঠি 
ধরে বসে আছে। নেকড়ে বাঘের মত যখন তখন 
ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। মৃত্যু কৌন পূৰ্ব্ব বিজ্ঞাপন 
দিয়ে আসে না। আর একটি নববর্ষ তুমি দেখতে 
পাবেকিনা তা কি হলফ ক'রে বলতে পার! 
সুতরাং, অদৈব কুরু যচ্ছেয়:. যা শ্রেয়), যা শুভ, যা 
মঙ্গলজনক সে কাৰ্য্য আজই সম্পাদন কর। ভবিষ্য 
কালের জন্ত ফেলে রেখো না । বর্তমান কালই সত্য, 
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । আজিকার নববর্ষের মহিমা 
এই নিয়ীখেই দৰ্শনীয় ৷ নূতন সঙ্কল্লে জেগে উঠতে 
হবে শুদ্ধ মহাজীবনের আশীর্বাদ লাভের ব্যাকুলতায় ৷ 
আত্মস্থ হও, প্রকৃতিস্থ হও ! আত্মচৈতহ্যের জাগরণে 
প্রবুন্ধ হও! ভূমি তো পশু নও, তুমি মানুষ৷ 
বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব। তোমার আত্মস্বরূপ 
অন্ুচিস্তনের পরম শুভ ক্ষণ এই নববর্ষ । এই পথেই 


- সর্ধত্র মঙ্গল দর্শন, সৰ্ব্বত্ৰ মঙগলশ্রুতি,সর্ধত্র প্রীতির 


পরমপ্রসাদ। ইহাই অভয়, ইহাই নিরাময়, ইহাই 
অমৃত। এই ভূমিতেই সৰ্ব্বত্ৰ শাস্তি-ছ্যলে।কে, 
ভূলোকে, অন্তরীক্ষে। সেই শাস্তি তোমাতেও 
অবশ্যই আসবে । ভয় কি? 


প্র্মের সাৱ-ইঞ্জিয় সংযম 


যুধিষ্ঠির কহিলেন, “পিতামহ! ইহলোকে 
স্বাধ্যায়নিরত ধৰ্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের কিরূপে শ্ৰেয়োলাভ 
হইতে পারে? ধৰ্ম্মপথ অতি বৃহৎ ও বহুশাখাসঙ্কু,ল; 
অতএব কিরূপে সংক্ষেপপূৰ্ব্বক ধর্মের অনুষ্ঠান 
করিলে কতকার্ধ্য হওয়া যায়, আর ধর্মের মূলই বা 


কি, তৎসমুদয় সবিষ্তর কীর্তন করুন ৷” 


ভীষ্ম কহিলেন, “ধৰ্ম্মরাজ ! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া 
অমৃতপায়ীর* ম্কায় তৃপ্তিলাভ করিবে, যদ্বর| তোমার 
যার পর নাই শ্রেয়োলাভ হইবে, আমি সেই বিষয় 
তোমার নিকটে কীৰ্ত্তন করিতেছি। মহর্বিগণ স্বীয় 
স্বীয় বিজ্ঞানবলে নানাপ্রকার ধৰ্ম্ম নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন তন্মধ্যে ইন্দৰিয়সংযমই তাহাদের সকলের 
মতে সর্বপ্রধান। তত্বদশী পণ্ডিতের| দমগ্ুপকেং 
মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
দমগুণ সকল লোকেরই, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সনাতন 
ধর্ম । দমগুণ প্রভাবেই ব্রাহ্মণের কাধ্যপিদ্ধি হইয়া 
থাকে। দমগ্চণ, দান, যজ্ঞ ও শান্ত্রজ্ঞংন অপেক্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবদ্ধিত হইয়| থাকে। 
দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে 
দম্পপ্রভাবেই পাপবিহীন ও তেজন্বী হইয়া 
ব্ৰহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে । অতি উৎকৃষ্ট ধৰ্ম্ম। 
দমগ্ডণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে সুখলীভ 
করিতে পারা যায়। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে 
উৎকৃষ্ট ধন্মলাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্ৰ|- 
সুখাহ্থভব, নিভ'য়ে জাগরণ ও নিভ'য়ে জনসামাজে 
বিচরণ করিতে পারে । তাহার অন্ত করণ সততই 
প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগ্চণবিহ'ন তাহাকে 
নিরস্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার 
দোষে বহু অনৰ্থ উৎপ.দন করে। চারি আশ্রমেই 
দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। এক্ষণে 
আমি দমঞ্চণ হইতে যে সমুদয় গুণ উৎপন্ন হয়, 
তাহ। তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর! 


দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদশিতা, সত্য, 
সরলতা, ইন্দ্রিয়পরাজয়, দক্ষতা, মৃত্তা, লম্মী, 
স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, 
অহিংসা, অনন্যা, গুরুপুজা প্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির 
কারণ ৷ দমগ্চণাপ্বিত মহাত্মার। কদাঁচ ত্রুর ব্যবহার, 
শ্লিথ্যাবাকাপ্ৰয়োগ এবং অন্যের অপমান উপাসন। বা 
নিন্দা করেন না? তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, দৰ্প, 
আশত্মশ্লাথা রোষ, ঈধ্য। ও বিষয়াসরাগ এককালে 
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; অনিত্য সুখলাতে 
তাহাদের কখনই তৃপ্তি হয় না সম্বন্ধ-সংযোগ 'জনিভ 
মমতা নিবন্ধ তাহাদিগকে কখনই ক্লেশ ভোগ করিতে 
হয় না। যে মাহাত্ম; গ্রাম্য) ও আরণ্যঃ ব্যবহার 
পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা 
করেন না তিনি অচিরাৎ মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। 
ব্ৰাহ্মণ সদাচারপরায়ণ, প্রসন্নচিত্ত ও আব্মতবজ্ঞ । 
ব্ৰাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ৬ হইতে মুক্ত হইতে পালে 
ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ 
করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান করেন তত্সমুদয়ই জ্ঞানবান তপস্বীর পথ- 
স্বরূপ । অতএব সেই পথ পরিত্যাগ কর! কদাপি 
বিধেয় নহে। যে জিতেন্ৰিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি 
সংসার।শ্রম পরিত্যাগপুবর্বক অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া 
সেই পথ অবলম্বন করেন তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব 
লাভ করিতে সমর্থ হয়েন । 


[ মহাভারত, শাস্তিপর্ব থেকে ।] = 
_ ১ অমৃতপানকারীর | ২ ইন্দ্যিদমনকে--বাহোজ্দিব- 
সূংযমশক্তিকে । 
৩। খ্রীপুত্রাদি। ৪--৫। কামুক ও পশুপ্রক্ৃতির 
লোকেরা ইন্দ্ৰিযসেবা। ৬ ! কুটুষ্িতাদিনিবন্ধন অনেকের সহিত 
সম্পর্ক | 


and 


নববর্ষ ও আমরা 
 ভ্রীনজিতকান্তি সরকার 


মহাকাল অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য । দেখ-নর-যক্ষ-ক্ষ 
কারুরই সাধ্য নেই মহাকালকে প্রতিহত করার। অমিত 
মহাবলীও বাধ্য হয় মহাকালের. পদানত হতে, মহাকালের 
প্রভাবে বিশ্বতৃবনের প্রতিটি বস্ধৱই বিনাশ ঘটে; তার অমোঘ 
বিধানে একটি জীবনের আলো হাঁরিয়ে যায় মৃত্যুর অন্ধকারে । 
অতীত দিনের কত গোঁরব-গরিমা, শোষণ-পীড়ন এবং প্রেম 
ভালবাসার কাহিনীর নীরব সাক্ষী এই মহাকাল। মহাকালের 
করাল গর্ভে বিলীন হয়েছে কত দিশ্থিজয়ী সম্রাটের বিশাল 
সাম্ৰাজ্য, কত দেশ ও মহাদেশ, কত সমৃদ্ধ জনপদ ও নগরী | 
বলবানের বলরর্প, বিত্তবানের ধনগর্ব এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির 
জনবলের অহঙ্কার নিমিষে চূর্ণ হয় মহাকালের অঙ্গুলি হেলনে | 
তাই কবি হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ‘জীবন সঙ্গীত’ শীর্ষক 
কবিতায় বলেছেন 

“সহাষ সম্পদ বল সকলি ঘুচায কাল 
আযু যেন পদ্মপত্ৰ নীর। 

মহাকালের কাধ্যাবলীয় কথা চিন্তা করে আমাদের দেশের 
প্রাচীন সাহিত্যে এবং পৌরাণিক গ্ৰন্থগুলিতে তাঁকে উল্লিখিত 
করা হয়েছে ধ্বংসের দেঁবতারপে | তিনি রুদ্ব এবং ভৈরব 
নামেও হন অভিহিত! গুপ্তযুগে মহাকাল ছিলেন এক অগ্রণী 
দেবতা । গুপ্তসামাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে বিরাজমান 
ছিল মহাকালের বহু মন্দির; এই সব মন্দিরে সমাগম ঘটত 
অসংখ্য ভক্তজনের ৷ তৎকালীন সাহিত্য থেকে আমরা 
জানতে পারি যে, সমাট বিক্ৰমাদিত্য ও মহাকবি কালিদাস 
সহ বিশিষ্ট নাগরিকেরা ছিলেন মহাকালের উপাসক। 

মহাকাল অনাদি ও অনন্ত; এর সুরু এবং শেষ কোথায় 
তা জ্ঞানীগুণী জনের ধারণার অতীত, মহাকাল অথণ্ড ও 
অবিভাজ্য ; এর বিভাজন যে মমুয্তা ইষ্ট, তা বলা বাহুল্য মাত্র । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সময় গণনার প্রযোজনেই অধগুকাল 
খণ্ডিত হয়েছে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, মাস ইত্যাদি । 


২ 


আসর! কালের গতির সঙ্গে তুলনা করি নদীর বেগবতী । 
প্রবাহের । অন্তহীন কালআ্োত নিরম্তর প্রবহমান । কালের | 
এই খহ্মানতার বিরাম নেই--বিচ্ছেদ নেই? সমস্ত বাধাবিদ্ধ ' 
অতিক্রম করে কালের ধার! বয়ে চলেছে ছুর্িবার বেগে ৷ তাই 
কবিকে আমরা শুনি--“পময় চলিষা যায়, নদীর স্রোতের 
প্রায় ।” 


কাল স্রোতের বহমানতার ফলেরই পৃথিবী পৃষ্ঠে হয় দিন, । 
রাত্রি, সপ্তাহ, মাস ও খতুর ক্রমিক আবির্ভাব, ষড়খতুর | 
অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৰ্ষ বিদাষ নেয়_-ধরনীতে হয় 
নববর্ষের আনন্দময় আবির্ভাব । আলোকে পুলকে তখন নিখিল । 
ভূলোক হয়ে ওঠে অপূর্ব শরীময়ী | ৷ 


আজ সেই নববর্ষ সমাগত | নবনবীনের অভ্যুদষে ধরিত্রী । 
হয়ে উঠেছে উত্সব মুখর। নবোদিত তপনের নবীন কিরণে ! 
নবনীল আকাশ আজ উদ্ভাসিত, পল্লব মর্মরে ধ্বনিত হচ্ছে নব-। 
জীবনের জয়গান, নদীজলে শোনা যাচ্ছে আনন্দের কলতান। | 
প্রকৃতির মতো মানুষও আজ বর্ষবরণে উদগ্রীব বর্ধবন্দনায || 
গানে গানে আজ মুখরিত হয়ে উঠেছে আকাশ ও বাতাস, ঘরে | 
ঘরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূজা, হোম ৪ শাস্তি স্বস্ত্যয়ন ; তুলসী: 
তলায় জলছে মঙ্গল প্রদীপ। পূজা মন্ত্রে, শব্খ-নিনাদে এবং | 
ধূপের স্থবাসে রচিত হয়েছে এক পবিত্র পরিবেশ । ' 


আজকের এই পবিত্ৰ লগ্নে সমস্ত মানুষের মন অগুত হয়ে । 
উঠেছে উত্সবের অনাবিল আনন্দে, নখবর্ষের প্রাঘিত দিনটি | 
অন্তান্ত গতানুগতিক দিনগুলিব চেয়ে পৃথক । এই পুণ্য দিনটি! 
সকলের কাছে গৌরবে গরিমায় অনন্য ও অসাধারণ। এই! 
আকাঙ্কিত দিনটিকে কেন্দ্র করে আবস্তিত হচ্ছে তাদের অনেক! 
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. চিন্তাভাবনা বহু আশা আকাঙ্]) এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে 


রষেছে সকল মানুষের অনেক স্বপ্ন সবাই আজ ভুলে যেতে 
চাইছে প্রাত্যহিক জীবনের ব্যথা-ক্দেন! ও তিক্ত অভিজ্ঞতা | 
| 





ৰ: প্রণব 


তার| নিঃশেষে মুছে দিতে চাইছে “নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্ৰ 
শিখা স্তিমিত দীপের ধূমান্ধিত কালী |” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 


নৃতনেব প্রতি মানুষের যে এক সহজাত আকর্ষণ রযেছে, 
তা আমরা অনুভব করি বর্ষবরণের মধুর উৎসবের মাধ্যমে । 
নববর্ধ নবীন জীবনের বার্ভাবহ ও নব নব আশার প্রতীক । 
নববর্ষের কাছে মানুষের যেন চাওয়ার শেষ নেই। যে সব 
ছাঁপোষা মানুষ জীবন সংগ্রামে বিপধ্যন্ত, ভীবা চাইছেন 
সংগ্রামে বিজর | বর্ষরূপী মহাকালের চরণে তাদের আকুল 
প্রার্থনা__কাণীয কাণাষ যেন-পূর্ণ হরে ওঠে তাদের জীবন-পাত্র; 
তাদের দুৰ্গম ও বন্ধুর চলা-পথ যেন হয়ে ওঠে সুগম ও মস্থণ; 
তাঁদের এঁকাস্তিক কামন! তাদের নৈরাষ্য পীড়িত জীবন স্পন্দিত 
হোক আশার আলোকে । আবার ধারা মানবতার পূজাবী 
তাঁদের প্রার্থনা মাহুযে মানুষে গড়ে উঠুক্‌ প্রেম ও প্রীতির 
সম্পর্ক, জাতি ধর্দবর্ণ নিধিশেষে সমস্ত মানুষ আবদ্ধ হোক্‌ এক্য- 
সুত্রে । -.আর ধারা শুভ বুদ্ধির অধিকারী এবং সহাবস্থানে 
বিশ্বাসী, তীরা চাইছেন সর্বমানবেব কলাণ! মহাঁকালেব কাছে 
তাদের কামনা _বলদর্দী, পরধমলোভী মামুষ'দের হৃদযে জাগ্র 
হোক্‌ শুভ চেতনা? তাঁদের অন্তর থেকে দূরীভূত হোক্‌ হিংসা, 
দ্বেষ ও অস্থযাব অন্ধকার । বাঁচ এবং বাঁচাতে চাও এই 
মহান ভাব্ধারায সকলেই হোক্‌ অন্গপ্রাণিত। তীবা আরও 
চান পৃথিবী থেকে অবসিত হোঁক্‌ যুদ্ধভীতি, দেশে দেশে 


৬৬তম বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


প্রচারিত হোক্‌ শাস্তির বাণী, প্রেমের বীণারবে বিশ্ব হোক = 
মুখরিত ! 


তবে একথাও স্মৰ্তব্য যে নববর্ষের কাছে চাওবাটাই বড় 
কথা নধ-_এই পবিত্ৰ ও মহিমামণ্ডিত দিনটিতে সমস্ত মানুষের 
উচিত কর্তব্য সাধন ও দায়িত্ব পালনের জন্ত শপথ গ্রহণ করা। 
সবাইকে শপথবদ্ধ হতে হবে নৃতন শিক্ষাগ্রহণ ও নব নব জ্ঞান 
আহ্রণে নিরল সসাধনায ব্রতী হওয়ার জন্য তাঁদের নিতে হবে 
নবীন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করার কঠিন অঙ্গীকার; দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে 
তীরা যেন জয করতে পারেন আগামী দিনের চলাপথের দুৰ্গম- 
তাকে । তাঁদেব সবাইকে দীঙ্গিত হতে হবে অভীঃ মন্তে। 
নববার্ধর আলোভর! প্রভাতে তাদের অন্তরে জেগে উঠুক 
আলোকের পিপাসা) তীর! নিজেদের নিযোজিত করুন স্মালোর 
সাধনায় | মহাকালের উদ্দেশে প্রার্থন] জানিয়ে তীর! বলুর্ন“তমসো 
মা জ্যোতিৰ্গময”--অৰ্থা২ হে দেবতা আমাকে অন্ধকার থেকে 
আলোকে নিয়ে যাও ৷ তাদের আরও প্রার্থন৷ হোক-_“সর্বেষাং 
মঙ্গল ভূষা২”__অর্থাৎ সর্বজীবের মঙ্গল। হোক আজকেব এ 
মহিমময় দিনটিতে মনে রাখতে হবে যে, মমুয্যাত্বের সাধনাই শ্রেষ্ঠ 
সাধনা ; উন্নত জীবন গঠনই মামুষের শ্রেষ্ট কর্দ। তাই আজ 
প্রত্যেকটি মানুষের উচিত মনুষ্যত্ব অৰ্জন ও উন্নত জীবন গঠনের 
জন্য প্ৰয়াসী হওয়া। 








লাকার 


দেবতা 


জ্ীমদনঢমাহন মুখেপাখ্যায় 


“মাতৃদেবে| ভব” “পিতৃদেবো ভব” 

তাহারাই ভগবান্ঃ 

যা কিছু পেয়েছ জীবনে তোমার 

| সব যে তাদের দান৷ 

ভেবে দেখ দেখি কেমন করিয়া 
তিলে তিলে তুমি উঠেছ গড়িয়া 
মাতা-পিতা ছাড়া তোমার উপর 
_ কার ছিল এত টান? 


স্বৰ্গাদপি মাতা গরিয়সী 
বহু সাধনার ধন, 
প্রীত হন তবে সৰ্ব্ব দেবতা 
পিতা যদি প্রীত হন ৷ 
বেদ রামায়ণ শাস্ত্ৰ পুরাণ | 
সবার যুক্তি সবার বিধান ন 
সাকার দেবতা তাদের চরণ সি 
তোমার তীৰ্থস্থান ৷ ০ 


কুরুক্ষেত্র ৪ সাহিত্যে ও ইতিহাসে 


অধ্যাপক ডঃ মানদ্বন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালৰ 


প্রাচীন ভারতবর্ষের পুণ্য ও মাহাত্মপূর্ণ জনপদগুরির 
মধ্যে কুরুক্ষেত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে । 
পৃথিবীর মানুষের কাছে কুরুক্ষেত্রের পরিচিতি ও গ্রসিদ্ধি 
প্রধানত মহাভারতের মাধ্যমে | মহাভারতের মূল কর্মকাণ্ডের 
অমুষ্ঠানভূমি হল কুরুক্ষেত্র__যেধানে কৌরব ও পাগুবদের 
ৰক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অঠিত হয়েছিল। বর্ধমান কুরুক্ষেত্র হবিয়াণা 
রাজ্যের একটি গুকতবপূর্ণ শহর--দিল্লী-আস্বালা রেলপথের উপর 
অধিষ্ঠিত ৷ কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিগালঘ ও এই শহরের অন্যান্ত 
দর্শনীয় স্থানগুলি কুরুক্ষেত্র রেল স্টেশন থেকে অল্প দূরে 
অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতার উপদেশস্থান, ব্ৰহ্মসরোবর, 
ভীম্মের শরশয্য! প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রের দর্শনীয় স্থানগুলি আর্জও 
লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকৃষ্ট করে । কুরুক্ষেত্র বিশ্বলিস্ালয়ের 
প্রধান ফটকের কাছেই থানেসর (প্রাচীন স্থান্বীশ্বর ) রেল 
স্টেশন । প্রাচীনকালে স্থানবীশ্বর ও কুরুক্ষেত্র এক ও অভিন্ন 
ছিল। 


মহাভারতে কুরুক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে 
থাকলেও, এই পুণ্যভূমির উল্লেখ মহাভারত পূর্ববর্তী প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যে ও নানা প্রসঙ্গে পাঁওষা যাধ। খধ্েদে 
(৩, ২৩, ৪) ভরতপুত্র দেবশ্রবা ও দেববাত কর্তৃক অগ্নিমস্থন- 
প্রসঙ্গে অগ্নির উদ্দেশ্যে স্বতি করা হয়েছে “হে অগ্নি, তুমি 
দৃষত্বতী, আপাষা ও সরম্বতী নদীব তীরাস্থৃত মানুষদের গৃহ 
ধর্নবশিষ্ট হয়ে দীপ্ত হও 1” খ্থেদে উল্লিখিত এই তিনটি 
নদীর তীরস্থ অঞ্চলে ভরত বংণীঘরা বাস কবতেন এবং এ 
অঞ্চলই উত্তরকালে কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হয়। বিশাল 
বৈদিক সাহিত্যের অন্তৰ্গত পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণ, শতপতত্রাহ্মণ, 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণ, মৈত্রায়ণী সংহিতা, জৈমিনীষ ব্ৰাহ্মণ, শাংবায়ন 
শ্রোতন্থত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রকে অত্যন্ত পবিত্র ও 
যজ্ঞোপযোগী প্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 


বামনপুরাণে (৪১ অধ্যায়, ১২ ১৪ শ্লোক ) দেখা যাব 
রাজধি কুরু একটি বিশেষ ক্ষেত্র কৰ্ষণ কবার জন্য ঘোর তপস্থা 
করেছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্ৰ বুরুর এই তপস্তায় পরম তুষ্ট 
হয়েছিলেন এবং কুরু যাতে এই ক্ষেত্র কর্ষণ করতে পাবেন তাব 
অন্ত বর দিষেছিলেন। ইন্দ্র আরও বলেছিলেন-_ধাব! এই 
করিত স্থানে যজ্ঞ করবেন, তাঁরা পাপব্জিত সুকুত লোকে গমন 
করবেন। বাজধি কুরুর দ্বার! করিত হওযার জন্তই এই স্থান 
কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। মহাভারতের 
শল)পর্বেও (৫৩ অধ্যায়) এই উপাখ্যান পাওয়া যাষ।_পূর্বে | 
অমিত তেনজন্বী বুদ্ধিমান রাজধিশেষ্ মহাত্মা কুরু এই স্থানে 
বাস করে বহু বৎসর কর্ষণ করে'ইলেন। এই কারণে জগতে ; 
এই অঞ্চলের নাম কুরুক্ষেত্র বলে প্রসিদ্ধ । 
“পুরা চ রাজরিবরেণ ধীমত| বহুণি বর্ষান্যমিতেন তেজসা ॥” খ 
প্রকৃষ্টমৈতৎ কুকণা মহাত্মনা ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্র:থ ॥” | 
| 
ৃ 
| 





(মহা শল্য ৫৩,২ ) 


কুরু যধন এ ক্ষেত্র কর্ষণ করেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দৰ 
সেধা ন এসে কুরুকে এ ক্ষেত্র কর্ষণের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায়! 
কুরু উত্তর দিষেছিলেন__-এই ক্ষেত্রকর্ষণের উদ্দেশ্য হল, যে! 
লোক এখানে মৃত্যুবরণ করবে, সে পুণ্যাত্মাদের জন্য নির্িষ্ট। 
এবং পাঁপবিরহিত লোকে গমন করবে (এ ৫৩, ৬), এই' 
কথা শুনে উপহাস কবে ইন্দ্ৰ স্বর্দলোকে চলে গেলেন। পরে, 
অন্যান্য দেবতারা ইন্দ্ৰক বৌঝালেন, কুকর এই মহৎ প্রচেষ্টার 
জন্য উনি যেন কুরুকে একটা উপযুক্ত বর দেন। তারপর ইন্দ্র 
এসে কুরুকে বললেন- ধীর! উপবাস করে এই স্থানে দেহত্যাগ! 
করবেন অথবা যুদ্ধে নিহত হবেন, তীর! স্বৰ্গলোক ভোগ: 
বরবেন। (এঁ, ৫৩, ১৩-১৪)। এই বর ছাঁড়। কুকক্গেত্র 
সম্বন্ধে আর যেসব বিধান দেওয়া হয়েছিল, তা হুল-__পৃথিবীর! 
আর কোন স্থানই কুরুক্ষেত্রের থেকে পুণ্যতর হবে ন; এখানে! 
| 





১২ প্রণব 


এসে ধারা উগ্র তপস্তা করবেন তারা দেহত্যাগের পর ব্ৰহ্মলোকে 
গমন করবেন? যে সব পুণ্যাত্মা ব্যক্তি এখানে এসে দান 
করবেন তাদের সেই দান সহস্ৰগুণ বৃদ্ধি পাবে; শুভ কামনা 
করে কুরুক্ষেত্রে বাস এবং এখানে যজ্ঞাহষ্ঠান মাহযকে অবশ্যই 
স্বৰ্গলোকে যেতে সাহায্য করবে। (এ, ৫৩, ১৭-২০ )। 

প্রাচীন কুক্ক্ষেত্রের একটা সীমারেখা পাওয়া যার তৈত্তিরীয় 
আরশ্যকে (৫, ১, ১) সেখানে দেখি--কুকক্ষেত্রের দক্ষিণে 
থাণুববন, উত্তরে তুর্সপ্রদেশ এবং পশ্চিমে পরিণাহ। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে মহীভারত-বর্ণিত 
খাওবদাহের কথা । এ খাগুববন সকল সময়েই ইন্দ্র কর্তৃক 
স্থরূক্ষত ছিল। ইদমিন্দ্ঃ সদা দাবং খাগুবং পরিরক্ষতি ।-- 
(মহা, আদি, ২২২, ৬)। অঁ বনে ইন্দ্রের সখা তক্ষকনাগ 
নিঙ্গ প'রজনেব সাথে বাস করতেন ; আর বন্ধুর প্রিধকারী ইন্দৰ 
স্বয়ং বজ্ৰ ধারণ করে এঁ বনকে রক্ষা করতেন 1 


“বদত্যত্র সখা তন্তু তক্ষকঃ পন্নগঃ সদা । 
সৃগ্ণস্তংকৃতে দাবং পরিরক্ষৃতি বজ্জভৃৎ ৫” 
(মহা, আদি, ২২২১৭ ) 


পরে অর্জুন 9 শ্রীকৃষ্ণের সহারতায় অগ্নিদেব খাগুববন দাহ 
করতে প্রস্তুত হলেন। সেই সময় তক্ষক নাগ কোন কারণে 
খাগুববনে ছিলেন ন|; খাগুব বন-দাহের সংবন্দ পেয়ে তিনি 
এই বনে তার বাসস্থান পরিত্যাগ করে কুরুন্দেত্রে চলে 
গিয়েছিলেন । (মহা, আদি, ২২৬, ৪)। এই বর্ণনা থেকে 
মনে হয়, কুরুক্ষেত্র খাগুববন থেকে বেশী দুরে অবস্থিত ছিল না। 


এক সময় কুরুক্ষেত্র যে একটি বিরাট অঞ্চল ছিল, প্রাচীন 
সাহিত্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাব। শতপথ ব্ৰাহ্মণে 
(১১, &, ১, ৪) পুরূরবা! ও উৰ্বশীর প্রণযোপাধ্যান বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বল! হয়েছে, উর্ধশীকে হারিয়ে বিষাদ্ব-পী,ডৃত পুরূরবা 
সমস্ত কুরুক্ষেত্রপ্রদেশে উর্বনীকে খুঁজে বেড়িরেছিলেন এবং 
খুঁজতে খুঁজতে তিনি ‘অন্ততঃ প্রক্ষা” নামে একটি পদ্ম-সরোবরের 
তীরে উপস্থিত হযেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, অপ সরারা 
হাসের রূপ নিয়ে এ সরোবরে সীতার' কাটছে । এখানে শেষ 
পৰ্যন্ত তিনি উর্বশীর সন্ধান পেয়েছিলেন। জার্মাণ পণ্ডিত 
পিসেল (150৩1 ) এই সরোবরটি আম্বালার কাছে সিরযোর 


[৬৬তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 


জেলার মধ্যে কোন স্থানে অবস্থিত ছিল বলে মনে করেন। 


এই অনুমান সত্য হলে, কুরুক্ষেত্রের সীমা আম্বাল| পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। খখেদে (৮, ৬, ৩৯) উল্লিখিত শর্ষণীবং নামে 
সরোবরটি সারণীচার্য তার ভাষ্যে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত বলেছেন । 
তিনি বলেছেন--কুরুক্ষেত্রের মধ্যে শর্ষণা নামে একটি অঞ্চল 
ছিল ; সেখানে শর্ধণাবৎ নামে একটি সরোবর ছিল--যার তীরে 
ধত্বিগ গণ যজ্ঞ করতেন । যাঁহোক, এই সরোবরটি বৈদিক্‌ যুগ 
থেকেই পবিত্রক্পে পরিচিত ছিল! বর্তমান কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ 
পাশে অবস্থিত ব্ৰহ্মদরোবরই প্রাচীন শৰ্ষণাবৎ নামে সরোবরটির 
আধুনিক রূপান্তর বলে মনে করা হয । 


প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্র একটি বিশাল অঞ্চল ছিল! 
বর্তমান থানেসর (প্রাচীন স্থান্বীশ্বর ) এবং কুরুক্ষেত্র এক ও 
অভিন্ন জনপদরূপে পরিচিত ছিল। তাছাড়া এখানকার 
শোনপথ, পাণিপথ, আমিন ও কৰাল শহরগুলিও প্রাচীন 
কুরক্ষেত্রের অন্তভূক্ত ছিল। পণ্ডিতের! বলেন, কৌরব ও 
পাওবদের যুদ্ধ হয়েছিল বর্তমান থানেসর ও তার চারপাশে ! 
থানেসর-এর পাচ মাইল দক্ষিণে আমিন-এ অর্জুনপুত্র অভিমন্যু 
নিহত হয়েছিলেন এবং এখানেই অস্বখামা অর্জুন কর্তৃক 
পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন । আলেকজাগ্ডার কানিংহামের 
মতে, বর্তমান আমিন এক সমর অভিমন্থযক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ 
ছিল; থানেসরের আট মাইল পশ্চিমে ভোর নামক স্থানে 
ভুরিশ্রবা নিহত হযেছিলেন ; খানেসরের এগার মাইল দৃক্ষিণ- 
পশ্চিমে ভীষ্মের মৃত্যু হয়েছিল; থানেসরের পশ্চিমে এবং উজস্‌- 
ঘাটের দাক্ষণে অস্থিপুর নামক স্থানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত 
সৈনিকদের দেহগুলিকে সংগৃহীত করে দাহ করা হয়েছিল। 
যু(ধৰ্ঠির দুৰ্যোধনের কাছ থেকে যে পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, 
তাদের মধ্যে ছুটির নাম শোনপ্রন্থ এবং পাণিপ্রস্থ ঃ বর্তমানে 
এই ছুটি স্থানই শোনপথ এবং পানিপথ নামে প্রসিদ্ধ। কুরু- 
ক্ষেত্র একনময় স্থাণুতীৰ্থ নামে প্রাসদ্ধ ছিল; স্থাণু-মহার্দেবের 
মন্দির অবস্থিত ছিল, বলেই এই নামকরণ। এই মন্দিরটি 
থানেসরে অবস্থিত। একাদশ খ্রীষ্টাব্দে পরিব্রাজক আলবেকুণীর 
ভারতনফরকালে তীর্থযাত্রীরা স্থর্যগ্ৰহণ উপলক্ষে এই স্থাণু, 
মহাদেবের মন্দিরে পূজা দিতে আসতেন। এই সব তথ্য 


& বৈশাখ, ১৩৯৯] 


নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্র পরিধি 
বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ৷ 

প্রাচীন সাহিত্যে কুরুক্ষেত্রের সীমানার পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণনা 
থেকে মনে হয, নানা সময়ে কুরুক্ষেত্র সীমারেখার পরিবর্তন 
হয়েছে৷ মহাভারুতের বনপর্বে সরস্বতী নদীর দক্ষিণে এবং 
দৃষত্বতী নদীর উত্তরে কুরুক্ষেত্রের অবস্থিতির কথা আছে এবং 
আরও বলা হয়েছে__এখানে ধারা বাস করেন, তারা স্বর্পেই 
অবস্থান করেন । 


“দক্ষিণে সরস্বত্যা দৃযত্যুত্তরেণ চ। | 
যে বসস্তি কুরুক্মেত্রে তে বসস্তি তিপিষ্টপে ॥? = 
(বন, ৮৩৪ ) 


সরহ্থতী-নদীর বৰ্ত্তমান নাম 'সরক্থৃতি' এবং দৃষদ্বতীর় নাম 
রাক্ষী | এই 'নদী ছুটির তীরস্থিত ভূমি ছিল উর্বর এবং 
এদের সুস্বাহ জল মানুষ ও পশু উভরকেই 'আকুষ্ট 
করেছিল। বৈদিক যুগ থেকেই খধিরা'এই দুই নদীর তীরে 
বসতি স্থাপনে প্রয়াপী হয়েছিলেন এবং এখানেই মন্ত্র রচনায় 
আত্মনিয়োগ করতেন । প্রন্বেদে ( ২, 8১-১৬ ) সরস্বতী নদীকে 
নদীতম| (শ্রেষ্ঠা নদী ) এবং অম্বেতম| (শ্ৰেষ্ঠা জননী ) বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছুই নদীর দ্বার৷ ধৌত ভূভাগ-- 
যাকে কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হ'ত-_- প্রাচীনকাল থেকেই 
অত্যন্ত পবিত্র ছিল এবং ভরত, পুরু, কুরু প্রভৃতি আর্জজাতিরা 
এখানে বসবাস করতে আগ্ৰহান্বিত হয়েছিলেন। বামনপুরাণে 
(৩৩, ৯) সরম্বতী ও দৃষদ্ধতী নদী ছুটির মধ্যবর্তী দেবনিমিত 
দেশকে 'রঙ্ধাবর্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে 
বোঝা যাঁর, প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত নামেও অভিহিত 
হ'ত] কালিদাসেব মেঘদুতে ( পূর্বমেঘ-৬৩ ) কুরুক্ষেত্রের, 
‘ব্ৰহ্ধাবৰ্ত-নাম এবং সেখানে সরস্বতী নদীর প্রবাহিত হওয়ার 
কথা আছে। তবে মন্তসংহিতায় (২, ১৭-১৮) স্রত্ঘতী ও 
দৃষত্বতী নদী ছুটির মধ্যবর্তীস্থানে বরহ্ীবর্তের অবস্থানের কথা বলা 
হলেও, কুরুক্ষেত্রকে ব্রদ্মধিদেশের অন্তভুক্ত কর! হযেছে এবং 
ধলা হয়েছে, ব্রহ্মধিদেশ ও ব্ৰহ্মাবৰ্ড এক নয়। মন্ বলেন 
কুরুক্ষেত্র, মত্ত, পঞ্চাল ও শুরসেন হল ব্ৰহ্মবিদেশ | মহাভারতে 
(বন, ৮৩) ৫২) দেঁখি- বন্ধাবর্ত তীৰ্থ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ; 


| 

| 

৷ 

যা সাহিত্যে ও ইতিহাসে “ ১৩ ্‌ 
! 

1 


কিন্তু তার পরের অধ্যায়েই (বন, ৮৪, ৫৩) কুরুক্ষেত্র থেকে | 
ভিন্ন এক ব্ৰহ্মাবৰ্ত্রে উল্লেখ আছে; এই ব্রদ্ধাবর্ত অতিক্রম ' 
করে খ্মুনাপ্ৰভব’ নামে পুণ্যতীর্থে যেতে হ'ত। এই দ্বিতীয় 
ব্ৰহ্মাবৰ্তই মচপ্রোক ব্রক্ষাবর্ডের সাথে অভিন্ন বলে মনে হয়। ! 


মহাভারতের বনপর্বে (৮৩, ২৭৮) এবং শল্যপৰৰে (৫৩,২৪) 
দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের আর এক নাম ‘কুরুক্ষেত্র-সমস্তপঞ্চক’ বা। 
শুধু সমস্তপঞ্চক'; এর অবস্থান ছিল--তন্নম্তক, অন্তক 
রামহুদ (বা পরশুরামকুণ্ড), মচক্রুক প্রভৃতি ভূভাগের 
মধ্যবর্তী । এই স্থানগুলির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব 
নর। 'কুরুক্ষেত্র-তীর্থ-নির্ণয,এর মতে কুরুক্ষেত্রের দশাণকোণে 
তরন্তক বা রতুষক্ষ, বাযুকোণে অরন্তক, নৈর্ধ তকোণে কপিল্‌ 
এবং অগ্নিকোণে মচক্রুক অবস্থিত । কপিলের কাছে বাম | 
কারো! কারো মতে__মহাভারতোক্ত তরম্তক এখন ‘রতন্যখ| 
নামে পরিচিত-_এটি সর্থৃতি নদীর তীরে পিপলি নামক স্থানের 
কাছে; অৱস্ভকের বৰ্তমান নাম 'বাঁহের, কৈথল শহরের উত্তর, 
পশ্চিমে অবস্থিত) রামন্বদ ও কপিলতীৰ্ঘ বিন্দের আড়াই 
ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে বর্তমান রামরার নামক স্থানে অবস্থিত 
ছিল; মচক্রুক বর্তমান শিজ্ঘ নামক স্থান-_পাণিপথ ও ঝিন্দের 


মাঝামাবি অঞ্চলে অবস্থিত । | 


কুরুক্ষেত্র যে সমস্তপঞ্চক নামে পরিচিত ছিল, ভাৱি পরি 
পাণ্ডব| যায় মহাভারতের সুচনা-অংশেই | আদি পর্বের প্রথম 
অধ্যাষে সৌতি বল্ছেন--“বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করে আমি 
ব্ৰাহ্মণসেবিত পুণ্য সমস্তপঞ্চক প্রদেশে উপস্থিত হলাম 
যেখানে পূৰ্বে কৌরব, পাণ্ডব ও অন্থান্ত বাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল La 
{ শ্রোক১২-১৩)। “অগ্রিতুল্য তেজস্বী পরশুরাম নিজ শক্তিতে 
ক্ষত্ৰিযকুল নিধন করে পাঁচটি রক্তের ত্র নিৰ্মাণ 
করেছিলেন এবং তিনি ক্রোধে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয় 
সেই সব হ্রদের রত্তরূপ, জল দিয়ে পিতৃপুকুষদের 
তৰ্পণ করেছিলেন। সেই রত্তত্বদগুলির কাছে যে দেশ আছে, 
সেটিই হ'ল পবিত্র সমন্তপঞ্চক দেশ। ঘাপর ও কলিযুগের 
মধ্যবর্তী সময়ে এঁ সমস্তপঞ্চক দেশে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের 
যুদ্ধ হয়েছিল । বনপর্বে (৮৩, ২৬, ৪০ ) কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত 
রাম সম্পর্কে একই উপাখ্যান পায়! যায়। বনপর্বের এই 


ৰ 
+ 
॥ 


১৪ 2007 প্ৰনব 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, প্রথম সংখ্যা 








অংশে পরশুরাম পাঁচটি রক্তহ্দ তৈরী করেছিলেন-_এই 
কাহিনী বর্ণনা করে এই পর্বেবই অন্তর (১১৭১৯) ধলা হবেছে 


“ব্রিঃসপরুত্ব: পৃথিবীং কৃত্বা নিংক্ষত্ৰিয়াং প্ৰভুঃ | 
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার কথিরহুদান্‌ ॥” 


এ থেকে মনে হয়, সমস্তপঞ্কক ও রামহ্দ অভিন্ন 
এবং প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্রকে এই ছুটি নামেও 
অভিহিত করা হ'ত। অনেকে আবার খথেদে উল্লিখিত 
শৰ্ষণাবৎ, রামহদ এবং বর্তমানে কুরুক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ ব্ৰহ্ম- 
সরোবরকে অভিন্ন বলে মনে করেন । বনপর্বে দেখি- চারদিকে 
পাঁচযোজন-পরিষিত ভূমিতে ব্যাপ্ত হবেছিল প্রজাপতির বেদী, 
তাই এর নাম সমস্তপঞ্চক এবং এটাই হ'ল যজ্ঞশীল কুরুবাজার 
ক্ষেত্র ৷ 

“বেদী অজীপতেরেষ| সমস্তাং পঞ্চযোজন।। 
কুরো বৈ যজ্ঞণীলস্ত ক্ষেত্ৰমেতম্মহাত্মনঃ ৪৮” (১২৯, ২২) | 


বামনপুবাণে ( ২২, ১৫ ) কুরুক্ষেত্র বা সমস্তপঞ্চককে ব্রহ্মার 
উত্তৱবেদিও শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মক্ষেত্ৰ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্থা 
চারিদিকে পাচ পাঁচ যোজন বিস্তৃত ৷ কুরুক্ষেত্র, কুরুদেশ ও 
কুরুজাঙ্গল সম্ধবত একই ভূখণ্ডের তিনটি ভাগরূপে কখনও 
কখনও পরি-গণিত হযেছিল। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এবং বিশেষ করে 
মহাভারতে তীর্থ হিসাবে কুরুক্ষেত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে নানা 
উক্তি দেখা যায়। যি পুলন্ত্য যুধিষ্ঠিরকে কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে 
বলেছেন 
“নসাপ্যভিকামস্ত কুরুক্ষেত্রং যুধিষ্ঠির | 
পাপানি বিপ্রবস্স্তি বঙ্ধলোকঞ্চ গচ্ছতি ৮ 
(বন, ৮৩, ৭) 
হে যুধিষ্ঠির, যে ব্যক্তি মনে মনেও কুরুক্ষেত্রে যাওয়ার ইচ্ছা করে 
তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং তিনি ব্রক্ষলোকে গমন কৰেন ।” 
খ্রি বলেছেন_- 
“পৃথিব্যাং নৈমিষং তীৰ্থমস্তৱিক্ষে চ পুষ্কৃয়ম্‌ } 
ত্রধাণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে 7” 
(বন ৮৩, ২০২)। 


অর্থাঘ_নৈমিষারণ্য হ'ল পৃথিবীর তীৰ্থ, পুষ্কর অস্তবিন্দের তীর্থ 
এবং কুরুক্ষেত্র হ’ল অন্তুরিক্ষ, পৃথিবী এবং পাতাল-_এই তিন- 
লোকের তীৰ্থ বাঁমনপুরাণে (৪১, ১৮-২১ ) কুকঙ্গেত্ৰ সম্বন্ধে 
বলা হবেছে--যীর| শ্রদ্ধাসহকারে কুরুক্গেত্রতীর্থে বাস করেন, 
তারা পরমাত্মা ব্রহ্মার সদন প্রাপ্ত হন; পাপী ব্যক্তিও 
যদি কুকুক্ষেত্রে এসে বাস করে, সে ব্রঙ্গলোকে গমন 
করে, কুরুক্ষেত্র তীর্থ দর্শন করলে পাপমুক্ত হয়ে পরমপদ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়; কুরুক্ষেত্রে সান করলেও সব পাপ থেকে মুক্ত 
হওয়া যায । “কুকক্ষেত্রে নর স্বাত্বা মুক্তে| ভবতি কিহ্বিষৈঃ | 
বনপর্বে পুলস্ত্য বলছেন--আমি কুরুঙ্গেত্রে যাব এবং কুকক্ষেত্রে 
বাস করব-_এই কথা যে সব সমর বলে সেও সকল পাপ 
থেকে মুক্ত হরে যায; কুরুক্ষেত্রের ধূলিসমূহও যদি বাতাসে 
চালিত হয়ে পাপিষ্টদেব দেহ স্পর্শ করে, তবে তাদেব উত্তম 
গতি লাভ হয়। 

“কুরুক্ষেত্র গমিস্যামি কুরুদ্মেত্রে বসাম্যহম্‌। 

য এবং সততং ব্রয়াৎ সৌইপি পাপৈ বিমূচ্যতে ৷ 

পাংশবোহপি কুরুক্ষেত্রে বাযুনা সমুদীরিতাঃ। 

অপিদুষ্কতকর্মাণং নযস্তি পরমাং গতিম্‌ ॥” (বন, ৮৩১২৩ )। 

বামনপুরাণে ( ৩৩ অধ্যায় ) দেখি--ব্ৰহ্মজ্ঞান, গায় শ্ৰাদ্ধ, 
গোগৃছে মরণ এবং কুরক্ষেত্রে বাস-_এই চারিটিই পুকষের 
সাক্ষাৎ মুক্তির পথ | যে ব্যক্তি দুবে থেকেও আমি কুবক্ষেত্রে 
যাব, কুঁরুন্গেত্রে বাস করব-_-এইরকম সর্বদা! চিন্তা করে, তার 
পাপমুক্তি ঘটে । 

 *দুরস্থোহপি কুলক্ষেবং গমিয়ামি বসাম্যহম্‌। 

এবং ষঃ সততং ব্য়াৎ সোইপি পাপৈ: প্রমুচ্যতে ॥” 

(বামনপুরাণ ৩৩১০ ) 

বামন পুরাণ রচয়িতা বলেছেন কুরুক্ষেত্র হ'ল ব্র্ধবেদি ! 

এর কাছেই ব্ৰহ্মসরোবর অবস্থিত এবং এই সরোববের 
সেবা করলে অর্থাৎ এখানে স্নান-তৰ্পণাদি করলে পরম পদ 
লাভ কবা যায । 

“ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রং পুণং সয়িহিতং সরঃ | 

স্বেমীনা নরা নিত্যং প্রাপুবস্তি পরং পদম্‌ &” ' 

(বা, পু, ৩৩-১৫ ) 


৬ 


বৈশাখ, ১৩৯৯ ] 


. বুরুক্ষত্রে বাস, মৃত্যু, তপশ্চর্যা প্রভৃতি সকল ব্যাপারকেই 
অত্যন্ত পুপ্যজনক বনে উল্লেখ করা হয়েছে । ভগবদ্গীভায় 
তাই কুরক্ষেত্রকে ধৰ্মক্ষেত্ৰ বলা হয়েছে । শাস্তিপর্বেও দেখি 
ক্ষেত্ৰং ধৰ্মস্ত কৃত্সস্ত কুরুক্ষেত্রম’। আবার ভীষ্মপৰ্বে একে 
তপঃক্ষেত্র নামেও অভিহিত করা হয়েছে। 


বনপর্বে (৮৩ অধ্যায়) কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ঝুরুক্ষেত্রের সীমান্তে 
অবস্থিত বহু তীর্থ ও বনের উল্লেখ দেখা যায় যেমন, পারিপ্লব, 
শালুকিনী, সৰ্পদেবী, কোটিতীর্থ, বরাহতীৰ্থ,সোমভীৰ্থ, একহংস, 
মধুবট, 'রামত্বদ, যশিণীতীৰ্থ (একে কুরুক্ষে্ের দ্বার বলা হয়েছে) 
গ্ৰীতীৰ্থ, কপিলাতীর্ঘ, সুর্ধতীর্থ, শক্মিনী তীৰ্থ, মাতৃতীৰ্থ প্রভৃতি ৷ 
এই সব তীর্থের প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল, এখন তা 
ঠিকভাবে নিৰ্ণয় কর| সম্ভবপর না হলেও এঁতিহাসিকেরা মনে 
করেন, কুরুক্ষেত্রের পরিধি ছিল ১৬০ মাইলের মত। প্রখ্যাত 


. খঁতিহাসিক আলেকজাগডার কানিংহাঁম বনপর্বে উল্লিখিত 


কয়েকটি তীর্থের সাথে বর্তমানের কয়েকটি স্থানের অভি 
নির্ণয়ের প্রযাসী হয়েছিলেন । যেমন, সন্গিহতী (বন ৮৩,১৯১) 
বর্তমান সন্বৎ-থানেসর থেকে সাড়ে চার ক্রোশ দক্ষিণে 
অবস্থিত ৷ সরক (বন ৮৩৭) হল বর্তমান সেরগড়। বিষুঃপদ বা 
বিষ্ণু স্থানের ( বন ৮৩১০৩) এখানকার নাম থান; ব্রহ্মতীর্থের 
(বন ৮৩1১১৩) বর্তমান নাম রসালু। নাগোস্তেদ (বন ৮২১৯০) 
এখন খানেসরের থেকে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে নাগছু নামে 
পরিচিত; পঞ্চবটী (বন, ৮৩1১৬৩) হল থানেসর থেকে এক 
ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান কোপর গ্রাম; প্রাচীন পৃথ দক 
(বন, ৮৩।১৪৩ ) এখনকার পেহোবা ; শক্তাবর্ত( বন, ৮৪1২৯) 
বর্তমান একরা--পেহোবার কিছু দূরে অবাস্থিত। বামনপুরাণে 
(৩২, ৩৫) কুরক্েত্রের মধ্যে সাতটি বনের বনের উল্লেখ 
আছে-_বেগুলি খুব পবিত্র এবং সমস্ত পাপ-বিনাশকারী । এই 
বনগুলি হল__কাম্যকবন, ব্যাসবন, কল-কী-বন, স্ুর্ধবন, মধুবন ও 
শীতবন | শীতবনের উল্লেখ মহাভাবতে আছে ( বন, ৮৩1৫৯) 
এবং এটি হল বর্তমান সিবন-শহর। ধনশর্বে কাম্যকবনকে 
সরস্বতীর তীরে অবস্থিত ব'ল উল্লেখ করা হযেছে ( সরস্বতী- 
তীরে কাম্যকং নাম কাননম্‌)। কল-কী-বন সম্পর্কে বনপর্বে 
দেখা যার যে, দেবতারা এখানে বহু বংসর ধরে তপস্তা 


কুকক্ষেত্র £ 


|| 
| 
| 
১৫! 


সাহিত্যে ও ইতিহাসে 


করেছিলেন ৷ বনপর্বে দ্বৈতবন নামে একটি বনের বৰ্ণন| পাওয়া 
যায় ( ২৫, ১৩-১৯ )-_যেখানে পাওঁবের| পিতৃপুরুষদের , উদ্দেখ্যে । 
তর্পণ করেছিলেন। এই বনটি শাল, . কদম্ব, অৰ্জুন, কণিকার ৷ 
প্রভৃতি বৃক্ষদ্বারা পূর্ণ ছিল। এগুলি ছাড়াও কুরুক্ষেত্রের 1 
চারিপাশে আরও অসংখ্য তীর্থের উল্লেখ মহাভারতে পাঞ্জা | 
ষায়। তাছাড়া নারদপুরাণের উপরিভাগখণ্ডের ৬৪ ও ৬৫ । 
সরহ্তীপ্রণীত কুরুক্ষেত্রতীর্থ নির্ণয়ে, কুরুঙ্গেত্ররত্বাকরে এবং! 
ভট্টোনিদীক্ষিতশিয্য-কৃষ্ণদত্তরচিত কুরুক্ষেত্রপ্রদীপে আরও! 
অনেক তীর্থের বিবরণ লিখিত আছে। | 

কুরুক্ষেত্র-সংলগ্ন সরস্বতী ও দৃধ্হতী নদী দুটি ছাড়া, 
কুরুক্ষেত্র মধ্যে এবং কাছাকাছি প্রবাহিত আরও কয়েকটি 
নদীর নাম পাওয়া যায় বামনপুরাণে ও মহাভারতের বনপর্বে, 
যেমন, বৈতরণী, হিরণ্যবতী, গঙ্গা, মন্দাকিনী, মধুম্বা, অমন 
আপসা এবং পাপনাশকারিণী কৌশিকী নদী (বামনপুরাণ 
৩৪,৬৭)! এই নদীগুলির সঠিক প্রবাহমান নির্ধারণ করা 
এখন একেবারেই সম্ভব নয়। তাছাড়া এই সব নদীর দ্বারা 
যুক্ত হয়ে কুরুক্ষত্রের প্রকৃত অবস্থান ঠিক কেমন ছিল 
তাও আমাদের সময়ে বসে নির্ণর করা সম্ভব নয়। তবে 
এই সব ছোট বড়ো নদী যদি সত্যই কুক্লক্ষেত্ৰেয় মধ্য বা পাশ 
দিয়ে প্রবাহিত হত বলে ধয়ে নেওয়া যায়, তবে কুরুক্ষেত্রের 
মোট পরিধি যে বিরাট ছিল সে বিয়ে কোন সন্দেহ থাকে না} 
যা’হোক, মহাভারতে বলা হয়েছে, পরিমিত আহারকারী কো 
ব্যক্তি যদি কৌশিকী ও দৃষদ্বতী নদীর সঙ্গমন্থলে কুরুক্ষেতরের 
যে অংশ আছে, সেখানে স্নান করেন, তবে তিনি সমস্ত পাগ 
থেকে মুক্ত হন । 


| 
! 
“কৌশিক্যাঃ সঙ্গমে যস্ত দৃষহুত্যাশ্চ ভারত | 
ৰ 
| 
| 








স্মাতি বৈ নিষতাহায়ঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে |” 
(বন, ৮৩৷৮০ ) 
কানিংহাম এই কোশিকী-সঙ্গমে কৰ্ণাল শহয থেকে সাডে 
চায় ক্রোশ পশ্চিমে বালু-নামক স্থানের সাথে অভিন্ন বলে মনে 
কয়েন মহাভারতের আদিপর্বে (৩,১৪০ ) দেখি, সপপরাজ 
তশ্বক ও তার সহচর অশ্বসেন কুরুক্গেত্রে ইক্ষমতী নামে নদীর 
তীয়ে বাস করতেন। আবার খঞ্থেদে (৮৯১১৭) 


} 
! 
| 


১৬ 1৮. প্রণব 


[ ৬৬তম বৰ্ষ প্রথম সংখ্যা 





'_ অংশুমতী নামে একটি নদী ' কুরুক্ষেত্ের কাছে বা মধ্যে 
প্রবাহিত ছিল বলে উল্লেখ দেখা যায়। = 

প্রাচীনকালের স্থাম্বীশ্বয় বা স্থানেশ্বর ( বর্তমান-থানেনর ) ও 
কুরুক্ষেত্রকে অভিন্ন বলে মনে করা হত। স্থাণু” মহাদেবের 
একটি নাম। তায় বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই 
স্থানের নাম 'স্থা্বীশ্বর' | বামনপুরাণে দেখি ( ৪৪, ১৫ )-- 
সথা নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এই স্থান স্থাখীশ্বর 
নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। কথিত আছে, বেণ নামে এক 
প্রতাপশালী রান্জা এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই লিঙ্গ- 
প্রতিষ্ঠায় স্থান যে কুরুক্ষেত্র, তাঁর উল্লেখ সৌর ও লি্পুরাণে 
পাই। সেখানে বলা হয়েছে, স্থানেশ্বয়ে বাস করলে দেবাদিদেব 
মহাদেবের সাথে একাত্মতা লাভ করা যায়। 


“কুরুক্ষেত্রে তু দেবধে স্থাপু নীম মহেশক: | 
তদেব তীর্ঘনভবৎ স্থাস্ীশ্বরমিতি কৃতম্‌। 
স্থামীশ্বরমহ্গপ্ৰাপ্য শিবসাযুজ্যমাপু,স্লাৎ !” 
সপ্তম শতকে মহাকবি বাণভট্ট'রচিত হর্ঘচরিত কাব্য থেকে 
জানা যায়, স্থাদীস্বর শ্রীকষ্ঠনামক জনপদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। 
মহারাজ পুস্থাভূতির বংশধরেরা অর্থাৎ মহারাজ হ্্ষবর্ধনের পিতা, 
পিতামহ প্রভৃতি এখানে রাজত্ব করতেন । বাণভট্রের বর্ণন। 
থেকে প্রমাণিত হয়, সপ্তমশতকে স্থার্থীহর কুরুক্ষেত্র থেকে 
আলাদা হযে তার সংলগ্ন শহর হিসাবে পরিচিত হয়েছিল । 
মৎস্তপুরাণে (১২, ৩১ ) স্থাহীশবের দেবী ভবানী মন্দিরের 
উল্লেখ আছে। “স্থাম্বীশ্বরে তু ভবানী ।” এটিই. বোধ হয় 
বর্তমান থানেসরের বিখ্যাত ভদ্রকালীদেবীর আধুনিক মন্দির | 
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিগ্ঠালবেয় প্রধান ফটক থেকে এই মন্দিরের দূরত্ব 
মাত্র ছুই কিলোমিটার | হর্ষব্্ধনের রাজত্বকালে (‘৬০৭-৬৪৭ 
খ্ৰীষ্টাব) চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন্‌-সাঁও, স্থাধীশ্বরে আগমন 
করেন । স্থাত্বীশ্বৰ সম্পকে তাঁর যা বর্ণনা তা কুরুক্ষেত্রকে 
অন্তৰ্ভুক্ত করেন। তিনি লিখেছেন. স্থামীশ্বর রাজ্য পাচ শ 
ক্রোশের (৭০০ লি) থেকেও বেশী স্থান কুড়ে অবস্থিত ছিল। 
সম্ভবত এটি তীর কাল্পনিক বর্ণনা । যাহোক, হিউ-এন-সাঙের 
মতে স্থাষীখরে তিনটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, হীনযান-মতাবলম্বী ৭*০ 
বৌন্ধযাজক এবং প্রায় শতাধিক হিন্দু দেব-মন্দির ছিল। তিনি 
লিখেছেন, স্থাম্বীশ্বৱের চতুংপাৰ্শ্বদ্থ ১৬ ক্রোশ স্থান 'ধৰ্মক্ষেত্ৰ 





নামে অভিহিত হত। তার সময়েও . এই ধৰ্মক্ষেত্রে মৃত 
বীরগণের অস্থিরাশি কিমান ছিল। তিনি স্থাত্বীশ্বয়ের উত্তর- 
পশ্চিমে মহারাজ অশোক নির্মিত ৩.* ফুট উচ্চ একটি বৌদ্ধন্তূল 
দেখেছিলেন! সমাট আকবরের সময় কুরুক্ষেত্র বা স্থানেশ্বয়ের 
পবিরস্থানগুলির পরিধি ছিল চল্লিশ ক্রৌশ এব ১৮৬৩-৬৪ 
খ্ৰীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার কানিংহামের পর্যবেক্ষণের সময এ 
পরিধি ছিল ৪৮ ক্রোশ । 


কানিংহাম ১৮৬৩ সালের আঁটিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট 
এ (পৃষ্ঠা ২১৩২১৪) বলেছেন, স্থানেশ্বরকে ঘিরে বে অঞ্চল 
সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীছুটির মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাঁরই নাম 
কুরুক্ষেত্র ; স্থানেখরের দক্ষিণে যে বিশাল পবিত্র সরোবরের তীরে 
কুরু সন্ন্যাস গ্রহণ কবেছিন, তারই বর্তমান নীম ব্রহ্মসর--য! 
রামহ্দ, বায়বগর বা পবনসর নামেও প্রসিদ্ধ ; ব্ৰহ্মা এই 
সরোবরের তীরে একটি যজ্ঞ করেছিলেন বলে এটি ব্ৰহ্মসয় নামে 
বেশী প্রসিদ্ধ। কানিংহাম বলেন, ব্রক্ষদরোবরের সংলগ্ন বিরাট 
অঞ্চলে কৌরব ও পাগুবদের নামের সাথে যুক্ত ৩৮০টি পবিত্র 
তীর্থ (বা মন্দির ) নিসিত হয়েছিল । কুরুক্ষেত্রের এ বিশাল 
সরোবরটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩৫৪৬ ফুট এবং প্রস্থ 
১৯০০ ফুট ; সরোবরের মধ্যবর্তী স্থানে ৫৮০ ফুট পরিমাপে 
চতুষ্কোণ একটি দ্বীপ ছিল; এটি আবার ২৬ফুট প্রস্থ ছুটি সাকোর 
দ্বারা স্থলভূমির সাথে যুক্ত ছিল | এঁ দ্বীপের মধ্যে চন্দ্ৰকৃপ- 
নামে একটা ছোট পুষ্করিণী ছিল-_যেটি তীর্থযাত্রীদের কাছে 
খুব লোভনীয় ছিল। ব্ৰহ্মসপ্লোবরে অবতরণের জন্তু চাবিদিকে 
অনেকগুলি ইটের তৈরী সিঁড়ি ছিল। কানিংহাম স্থানীষ 
লোকদের কাছে শুনেছিলেন, চত্রকৃপ ও ব্ৰহ্মসরৌধরের সিঁড়ি- 
গুলি আকবরের প্রিয় সভাসদ রাজা বীরবল নিৰ্মাণ করিয়ে 
ছিলেন। হিন্দুবিদ্বধী আউরজজেব এই দ্বীপের উপর 
‘মোঘলশার’ নাম একটি দুৰ্গ নিৰ্মাণ করান) উদ্দেশ্য ছিল, 
ব্ৰহ্মসরোবরে যে সব তীর্থযাত্রী স্নান করবেন, দুর্গে অবস্থিত 
মূসলমান সৈন্যরা তাদেব লক্ষ্য করে হত্যা করবে । এই কারণে 
কুরুক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীর আগমন সামরিক ভাবে অনেক কমে 
যাঁয়। মুস্লমান শক্তির অবনতির,পর শিখদের অভ্যুদয়ের সময় 
মুসলমানদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বহু হিন্দু দেবমন্দির ও তীর্ঘস্থানকে 
মুসলমানদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়। ফলে আবার 


বৈশাখ, ১৩৯৯] 
বি - 
৷ কুক্ষক্ষেত্ৰে হিন্দু তীৰ্থযাতীদের সমাগম হতে আরম্ভ হল। 


গজনীয় মহম্মদের আক্রমণের সময় ‘চক্ৰুতীৰ্থ’ ছিল কুরুক্ষেত্রের 


একটি উল্লেখযোগ্য তীৰ্থস্থান; & আক্রমণের ফলে এখানে 


মী নামে একট বৃহৎ ছু পরা ভা। কানিং 


হাম বলেন, এই মূণ্ডিটিকে গজনীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 
এটিকে টুকরে; টুকরো করে ভেঙে পা দিযে মাড়িয়ে মুললমানরা 
অপবিত্র করে। আবু রাইহান আলবেরুণী লিখেছেন, 
মুসলমানরা! যখন থানেসর অধিকার করে, তখন তারা সেখানে 
একট মুর্তি দেখেছিল--য| পাণ্ডব ও কৌরবদের সময় থেকেই 
বর্তমান ছিল বলে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। কানিংহাম 
থানেসরের খুব কাছে কুরুধবজজ তীৰ্থ ও রাজা কর্ণ কা-কিলা নামে 
€ ঘট স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন; প্রথমটি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত 
মন্দিত্-যেধানে রাজা কুর্ম তীর ধ্বঙ্গ (বা পতাকা) প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন বলে কথিত। কানিংহাম এখানে শিবপুজার সঙ্গে 
সম্পঞ্চিত কিছু ভাস্কৰ্ধের কাজ দেখেছিলেন; ব্ৰহ্মসরোবর থেকে 
এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বিরাট স্তূপ রাজা কৰ্ণকা- 
কিলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এটি যদিও মহাভারতের কর্ণের 
নামের সাথে যুক্ত, এটি অনেক পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল 
বলে কানিংহামের বিশ্বাস । 
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্ৰগ্ৰহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে বাস ও সেখানে 
স্নানি মহাস্থখদায়ক ও পুণ্যজজনক বলে উল্লেখ পাও! যায়। 
প্রমদ্ভাগবতে (১০ম ক্দ'৮২ অধ্যায় ) কুরুক্ষেত্রে সুর্যগ্রহৃণের 
৯: একটি বাল্তবোচিত বৰ্ণনা পাওয়া যায়। একবার কল্পক্ষষের 
মত সৰ্বাত্মক স্থ্যগ্রহণ উপস্থিত হওযার কথা ( স্র্যোপরাগঃ 
স্থমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ) অর্থাৎ বর্ষের সর্বগ্রাস ঘটার কথা 
জ্যোতিষীদের কাছ থেকে শুনে দেশ-বিদেশ থেকে মানুষেরা 
সমস্তপঞ্চক নামক কুরুক্ষেত্রের পবিত্র তীৰ্থে মন্গললাভের আশায় 
উপস্থিত হয়েছিলেন । এই মহতী তীৰ্থযাত্ উপলক্ষ্যে এখানে 
সমগ্র ভারত থেকে প্রজাবর্গ উপস্থিত হয়েছিললন ।-- 
“মহত্যাং তীৰ্থবাত্ৰাং তন্রাগন্‌ ভারতীঃ প্রজাঃ,। 
, অন্যান্যদের সাথে ভগবান শ্রীকুষ্ণও এখানে এসেছিলেন; 
_, ভীঁকে অনুসরণ করে দ্বারকাবাসী জনগণ সুদৃশ্য রথে, গতিশীল 
' অশ্বে এবং গর্জনকারী গজে আরোহণ করে এবং সুসজ্জিত 
অন্থচরগণে পরিবৃত হয়ে কুরুক্ষেত্র উপস্থিত হলেন। (ভাগবত 
১০১৮২, ৭) 1 কুরুক্ষেত্রে এসে সকলে অবগাহ্ন-ান করলেন 


তু 


কুরুক্ষেত্র সাহিত্যে ও ইতিহাসে 


১৭- 





এবং সমাহিত চিত্তে উপবাসী থেকে বস্তু ও স্বর্মাল্যাদি সাল 
কারের সাথে বহু গাভী দির ব্রাহ্মণদের দান করলেন। 
“তত্র সানা মহাভাগা উপোস্য সথসমাহিতাঃ। 
ব্ৰাহ্মণেভ্যো দু ধেনু বাঁসঃ-অগ_রুক্সমালিনীঃ 1" 
ভাগবতে আরও দেখা যায়, এই স্বর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে 
কুরুক্ষেত্রে আর যার! উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে 
ছিলেন-_কষ্ণভক্ত বৃষ্ণিগণ, মৎস্তউশীনর ( অবস্তী ) কোশল- 
বিদৰ্ভ কাম্বোজ-কেকর-মদ্র-আনর্তকেরল প্রভৃতি দেশের 
অধিবাসিগণ, নন্দ প্রভৃতি গেপি এবং ধর্মার্জনের জন্য উৎকন্ঠিত 
হৃদয় গোপীগণ | (১০ স্কন্দ, ১৩১৪ )। নান! লোকের 
মিলনে আনন্দোচ্ছাস, পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গন এবং নিজেদের 
মধ্যে গ্রীতিবিনিময় হতে লাগল। এই সমস্তপঞ্চকতীর্ঘে স্থষ- 
গ্রহণোপলক্ষ্যে উপস্থিত সকলের মনে এক অপূর্বভাবের 
উদয় হল। 


( ভাগবত, ১০) ৮২, ১৫) 

_ নানা দিক থেকে আগত ব্যক্তিরা পরস্পর পরম্পরকে 
দেখে আননোচ্ছাসে নিম্ন হলেন; আনন্দের আতিশযো 
তাদের মুখকমল বিকশিত হল; একে অন্তকে গাঢ় আলিঙ্গন 
করলেন; সকলের চোখ থেকে আনন্দাক্র বিগলিত হতে লাগল ৷ 
গদ্‌গদ কণ্ঠে এবং রোমাঞ্চিত দেহে সকলেই পরম প্রীতি অন্ুভব ৷ 
করতে লাগলেন। র 

১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত আবু রাইহান আলবেরণীর ; 
ভারততত্ব থেকে জানা যায; থানেশ্বর নামে যে পুণ্যক্ষেত্র__যাঁকে | 
কুরঃক্ষেত্রও বলা হয়--সেখানে একটি সরোবর আছে, যার জলে | 
অবগাহন করতে দূর দুরাস্তর থেকে হিন্দুবা আসে; তার হেতু ৰ 
সম্বন্ধে কথিত আছে, গ্রহণকালে অন্য-সমস্ত পুণ্য সরোবরের জল = 
এই সরোবরে আসে; সেই কারণে, এ সময়ে এই অরোবরে | 
নান করলে অন্তন্য টি ; 
প্র! 

সাম্প্রতিক কালে কুরুক্ষেত্র ও তার চার পাশে খননকাজের : 
ফলে বেশ কিছু প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ! 





১৮ প্রপব 


eee ee abo ত 


নিদৰ্শনগুলি কুরুক্ষেত্রের প্রাচীনত্ব ও গুরুত্বের স্বাক্ষর 
করছে। কোন কোন নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাম্ৰ 
ও বোধ যুগে কুরুক্ষেত্রে জনবসতি ছিল। কুকক্ষেত্রের কাছে 
বালু ( বিন্দ ) নামক অঞ্চলে খননের ফলে তিন হাজার খ্ৰীষ্ট- 
পূর্বাব্দের মৃং শিল্পের অস্তিত্ব পাওযা গিয়াছে; দৌলতপুর, 
মির্জাপুর ও ভগবানপুরায় আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে 
বে, কুরুক্ষেত্র ও তার চার পাশে ২০০০-:১৮০০ খ্ৰীষ্ট পূর্ধাব্দেব 
বেশ কিছু উন্নত বসতি ছিল। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিস্যালযের খুব 
কাছে মির্জাপুরে হরপ্লাযুগের অব্যবহিত পরবর্তীকালের নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে; ছোঁতাং ( প্রাচীন দৃষদ্বতী ) নদীর খাখারূপে 
প্রবাহিত একটা নালার ধারে দৌলতপুরে ও হরগ্ন| পরবতী- 
কালেব কিছু জিনিবপত্র পাওধা গিয়াছে। কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে 
প্রতবতত্ব নিবে গবেষণারত এ তিহাসিকদের মতে এখানে একটা 
বিবাট যুদ্ধেব মত ঘটনা ঘটেছিল; তীরা সম্ভবত কৌরব ও 
পাগুবদের যুদ্ধে কথা বলতে চেয়েছেন ;কিন্তু এই যুদ্ধ সংঘটনের 
সমব নিযে মতভেদ আছে। এঁতি হাসিকের| মনে কবেন এই 
যুদ্ধের ঘটনাটি ৩১০০ খ্রীক্টপূর্বাব্ ১৯০০ আ্ৰীষ্টপূৰ্বাবা, ১৪০শখ্রীষ্ট 
পূৰ্বাৰ এবং ৯০০ খ্ৰীষ্ট পূর্বাব্দ এগুলির মধ্যে কোন এক সময় 
ঘটেছিল | _ 

বৈদিকযুগে আধরা ‘নিষ্ক' নামে এক ধরণের অলঙ্কার 
(সোনার কণ্ঠহার ) ব্যবহার করতেন_যা বিনিময়-মাধ্যম 
হিসাবেও ব্যবহৃত হত। প্রাচীনকালে কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে এই 
নিষ্বেব ব্যবহাব ছিল থলে মনে কর! হয়; গোপথ ব্ৰাহ্মণ 
থেকে জানা যায়, কুরুপাধশল দেশের বিশিষ্ট বিদ্বান উদ্দালক 
আক্লণি সাবা দেশ ভ্রমণ করে সকলকে আহ্বান করে ঘোষণ। 
করেছিলেন-_যেব্যস্কি তাকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে পাঁববেন, 
তাকে আরুণি নি্ষ-সংযুক্ত নিজের জয়পতাকা উপহার দেবেন; 
এখানে নিষ্ক সম্ভবত একধরণের মুদ্রা অর্থে ব্যবহৃত হবেছে। 

মৌরযযুগে কুরুক্ষেত্র মৌর্যরাজাদের অধিকাবভূক্ত ছিল। 
এই সমযকাব কয়েকটি চিহুযুক্ত মুদ্রা ও গোলাকাব রোপ্যমুদ্া 
কুবক্ষেত্র জেলের কয়েকটি অঞ্চল থেকে পাব| গিয়েছে ৷ 
কুকক্ষেত্র বিশ্ববিগ্ভালয-সংলগ্ন রাজ! কর্ণকা-কিলাব আঁবিষ্কৃত 
কিছু প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন থেকে অনুমান কব! গেছে, চাবশ 
খ্ৰীষ্টপূৰ্বাব্ে কুরুক্ষেত্রে ভাল জনবসতি ছিল এবং এখানে ইন্দো- 
গ্রীকদের কিছ মুদ্রা ও ইন্দোব্যাকৃট্র্ষ শাসক হেরমেষস্-এর 


অনতিদূবে পেহোবা (প্রাচীন__পৃথ্দক ) থেকে মহারাজ 
কণিষ্কের কিছু তামমুদ্ৰ। পাওষ! যাওয়ায় মনে হয় এই সময 
কুরুক্ষেত্র কুষাণ সাম্রজ্যের অন্ততূ্তি ছিল। কুরুক্ষেত্রে যৌধেষ 
দের কিছু মুত্র পাওষা গিয়েছে--ফেগ্ডলির উপব ‘যৌধেযোনাং 
বহুধান্যকে, যৌধেযগণস্ত জযঃ’ প্রভৃতি বাণী এবং ভগবান 
কার্তিকের মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায । মনে হয়, কুষাণ সাআজ্যের 
পতনের পব কুরুক্ষেত্র যৌধেযদেব অধিকারে আসে এবং এই 
মব এটি একটি গণরাজ্য ( RepUbII০) ছিল। 


চতুৰ্থপপঞ্চম খীষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্র কুরুরাজাদেব সাআজ্যের অন্তর্গত 
ছিল বলে এঁতিহাঁসিকের| মনে করেন ৷ এই সমযকীর ব্রাঙ্গী- 
অক্ষরে লেখা স্থানেখ্রস্ত-শব্দ যুক্ত একটি মাটির সীল কুরুক্ষেত্রের 
অন্তর্গত দৌলতপুবের প্রত্ুতাক্ষিক নি্র্শনগুলির মধ্যে একটি 
থানেসরে চন্দরগুপের ধৰ্ৰ্ধাবী-মূৰ্ত্তি যুক্ত স্ব্ণমু্র। আবিষ্কৃত 
হযেছে। পেহোঁবা-তে ত্রিভঙ্গ-ভাবে দণ্ডায়মান দ্বারপালের 
মুক্ত একটি পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হযেছে_যা গুপ্ত 
যুগের নিদর্শন বলে প্রতিহাসিকের| মনে করেন। চতুৰ্থ পঞ্চম 
শতকে কুরুক্ষেত্রেব খ্যাতি ভাবতের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল 
লাওসে পঞ্চম শতকের একটি সংস্কৃত অভিলেখ আবিষ্কৃত 
হযেছে, যাতে দেখা যায়--মহারাজ দেবনিক কুরুক্ষেত্রের 
মাহাত্ম্যে এত অভিভূত হযেছিলেন যে, তিনি লাওসে একটি 
নতুন কুরুক্ষেত্র স্থাপনের কথা চিন্তা -করেছিলেন। হণ 
আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের বাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন চঞ্চল 
এবং এবই ফলম্ববূপ গুপ্ত সামাজ্যেব পতন হওয়াব পর যষ্ট 
শতকের শেষের দিকে কুরুক্ষেত্র বর্ধনবংশের অধীনে আসে । 
আমবা আগেই বলেছি, এই বংশেব শ্ৰেষ্ঠ রাজা হৰধষবৰ্দ্ধম্নের সময় 
স্থাখীশ্বব-কুরুশ্ষেত্র অঞ্চল সমৃদ্ধির চরম সীমায এসেছিল । 


নবম খতকেব শেষভাগে গুর্জর-গ্রতীহার বংশের রাজা 
মিহিরভোজ ও তাঁর পুত্র মহেন্দরর্জার নামাঙ্কিত দুটি অভিলেখ 
পাঁওষা গিষেছে কুরুক্ষেত্রেব অনতিদূরে পেহোবাতে। এই . 
অভিলেখ থেকে জানা যায, এ দুইজন রাজা পেহৌবাঁতে 
কয়েকটি মন্দির স্থাপন ও সেগুলিব বক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা 
করেছিলেন । ত্রয়োদশ শতক থেকে কুরুক্ষেত্রকে বহু বিদেশী 
আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল, কালক্রমে তোমর,' 


ন 


বৈশাখ, ১৩৯৪ ] 


চৌহান ও দিল্লীর স্থলতানেরা কুরুক্ষেত্রের উপর নিজেদের প্রভুত্ 
প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত দিল্লীর 
সুলতানের কুরুক্ষেত্রকে নিজেদের অধিকারে রাখে । এই সময 
কুরুক্ষেত্র তীর্থের জন্ত আগত ব্যক্তিদের উপর কর বসানে। 
হয়েছিল। তাছাড়া পাঁণিপথে একাধিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া রূপ 
কুরুক্ষেত্রে হযতো! রাজনৈতিক অশাস্তিও দেখা দিয়েছিল 
কিন্তু সাংস্কৃতিক ও ধর্মী ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের মর্ধাদী কখনই 
কমেনি । নানক, অমরদাস ও তেগ বাহাদুরের মত প্রসিদ্ধ 
শিখগুরু কুরুক্ষেত্রদর্শনে এসেছিলেন) এঁদের স্বতির প্রতি 
অদ্ধ৷ জানতে কুরুক্ষেত্র ও তাব আশে পাশে বেশ কযেক্টি গুরু- 
দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। সুফী সাধকদেখ কাছেও কুরক্ষেত্র 
আকর্ষণীয় ছিল। বিখ্যাত স্থফীসাধক কুতুব জলাল্‌ উদ্দিন 
থানেসরে বাস কবতেন এবং তীর কাছে মোগল সম্রাট আকবব 


রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শিল্পভাবা 
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বহুবার এসেছিলেন। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্বে একবার আকবর 
কুরুক্ষেত্রে এসে ব্রহ্মমরোবরের তীরে যোগী ও সাধকদের সাথে 
সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচন|। করেছিলেন । থানেসর হাজী 
থানেসরী নামে একজন বিদগ্ধ সাধক বাস করতেন ; আকবরের 
অনুরোধে তিনি পারসী ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেন! 

অষ্টাদশ শতকে নাদীর শাহ্‌ ও আহ্মদশাহ আবদালীর 
আক্রমণের ফলে কুরুক্ষেত্র ও সন্নিহিত অঞ্চলেব শাস্তি ও সমৃদ্ধি 
অনেকাংশে বিঘ্নিত হয়। তার উপর শিখ ও মারাঠাদের 
অত্যাচাব ও লুণ্ঠনের ফলে পরিস্থিতির আবও অবনতি হয! 
১৮৫০ খ্ৰীষ্টাবে কুরুক্ষেত্রে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর কালক্রমে হরিয়ানা রাজেঃব 
অন্তভুক্তি হযে কুরুলেত্র শিক্ষা ও ধৰ্মায ক্ষেত্রে সাবা ভারতে 
একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ কবেছে। 





রাজ। ৱাজেম্দ্ৰনান মিত্রের শিল্পভাবন৷ 


ডঃ বলরাম মণ্ডল 


বাজেন্দ্ৰলাল মিত্র একটি মহত্ব নাম | উনবিংশ শতকে 
বাংলার সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ষগুলির মধ্যে রাজেন্দ্র 
লালও ছিলেন একজন । গবেষণাধৰ্মী ক্রিযাকলাপের দ্ব৷য়| 


.এ জনজীবনে তিনি উচ্চশিক্ষাগত সৌরভ ছড়িষেছিলেন | 


তিনি এঁতিহাসিক, ভারততত্ববিদ, অতীতচর্চাকারী বলেই 
আমাদের কাছে অধিক পরিচিত। তার এই বহুমুখী প্রতি- 
ভার আড়ালে আমরা আর একটি বিশেষ প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য 
করি, সেটি হল শিল্পীমন এবং চিত্র বা ছবির প্রতি রাজেন্দর- 
লালের গভীর অনুরাগ । তিনিই প্রথম ভারতীষ বাঙালী 
ষিনি প্রথম সচিত্র সামষিক পত্র পত্রিকার প্রতি আগ্রহী হন। 
অৰ্থাৎ চিত্রযোগে লেখনীর উপষোগীতার কথা তিনিই প্রথম 
চিন্তা ভাবনা করেন। বাজেন্রলালের জীবনের একটি বিশেষ 
গুণ ছিল, যা অপরাপর মনথীদের থেকে তাঁকে স্বতঞ্জ করত। 
ভিনি যখন যা ভাবতেন তাইই রূপায়ণের জন্য তৎপর হতেন। 
এক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম হয়নি। 


১৮৫১ সালে তিনি “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামে একটি 
সচিত্র মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটি বিলা- 
তের “Penny Magazine” এর আদর্শে সম্পাদিত হ'ত 
'বিবিধার্থ সংগ্রহে’ তার সচিত্র লেখ| ছাড়াও তদানীন্তন স্থসাহি- 
ত্যিকেরাও লিখতেন | মধুস্থদন দত্তের “তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যেব 
প্রথম দুই সৰ্গ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ"এ প্রকাশিত হয়েছিল । এই 
পত্রিকার শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী সহজবোধ্য ভাষাৰ 
এবং আকৰ্ষণীয় চিত্রে ভূষিত হয়ে প্রকাশিত হ'ত। ভারতীয় 
ভাষাধ প্রকাশিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ'ই ছিল প্রথম সচিত্র 
পত্রিকা । রাজা রজেন্দ্রলাল গবেধণাকর্মেও শিল্প ভাবনা, শিল্পেব 
প্রকরণ এবং শিল্পের সাথে জনমানসের যোগস্থত্র রচনা কবতে 
চেখেছিলেন। এই জনমানাস বলতে বালক-বাঁলিকা, যুবক- 
যুবতী ও বৃদ্ধদের কথার বুঝিয়েছেন! আসলে সাধারণ মধ্য- 
বিত্তের অনায়াসে বিদ্যালাভের উপায় ঠাওরেছেন সচিত্র প্রকা- 
শনার মাধ্যমে | 'বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার ছবিগুলি অনেক 
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সময তার বন্ধুদের দিয়ে আকাতেন কিংবা বিলাত থেকে 
সুন্দর সুন্দর ছবির ব্লক আনাতেন! সেই ব্লক থেকে চিত্র 
মুদ্রিত হ’ত। ব্লাজেঙ্লাল মাত্র ছ'বছর সম্পাদনার দাষিত্বে 
থেকে বিবিধার্থ সংগ্রহের সুনাম অনেক বৃদ্ধি করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন কেবল চিত্রায়িত বিবিধ বিষয়ের লেবনীব সম্ভারে। 

এই ফাকে রাজেন্দ্রলালের ফটোগ্রা:ফ চর্চার কথাও বলে 
নি.ত হয়। তিনি ১৮৫৬ সালের গোড়ার দিকে কলকাতার 
ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং পরে 
কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হন। কিন্ত এই পদ তাঁর বেশী 
দিন টিকে থাকেনি । কেননা তিনি ছিলেন অপ্িব সত্যবাদী ! 
অপ্রিয় সত্যকথা কিছু ইউরোপীয়ান সাহেব সহ করতে পারত 
ন|। এই সকল ইউরেপীয়ানদের সাথে কিছু ভারতীয় যোগদান 
কবাধ চক্রান্তকারীদের প্রকোপ বেড়ে যাঁর। ফলে রাজেন্দ্র 
লালকে দাস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরূপ অপমানে 
কলকাতার বিদগ্ধ জনেরা ক্ষুব্ধ হন। অব কিছু কিছু ইংরেজ 
রাজেন্দলালের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন । পরবর্তী কালে 
আর্থারগ্রেটে এবং বিচারপতি মিঃ বার্ডফিয়ারের অন্থরোধে তিনি 


ফটো গ্রাফিক সোসাইটির ১৮৬৮ সালের. নিৰ্বাচনে দাড়ান এবং - 


সোসাইটির সভ্যপদে পুনরায় নির্বাচিত হন! এই সভ্যপদ 
থাকা বা না থাকা স্বাধীনচেতা, নির্ভীক রাজেন্দ্রলালের শিল্প- 
ভাবনাতে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সথষ্টি কবতে পারেনি । তিনি 
আমৃত্যু শিল্পবিষ্তার উন্নতির কথাই ভেবেছেন ৷ বিবিধ চিত্র 
বিন্তাসই তার প্রমাণ। 

__ যাহোক ছবছর বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদনার পর এই সচিত্র 
মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার ভার অপিত হব কালীপ্রসন্ন সিংহের 
উপর। সম্পাদনার ভার গ্রহণ করে কালীপ্রসন্ন সিংহ ভূমিকাষ 
রাঁজেন্রলালের সম্পাদনার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন__ 
“বিবিধার্থ কি থিদ্যাবতী রমণীকুল, কি তত্দর্শী পণ্ডিত সমাজ, 
সর্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইযাছে, এমন কি বর্ণপরিচর 
বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ- 
কাল প্রতীক্ষা, করির/ছে।” এই সচিত্র মাসিক পত্র “বিবিধার্থ 
‘সংগ্ৰহ’ কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনার বেশী দিন প্রকাশিত 
হয়নি।. এই পত্রিকার আদর্শে ১৮৬৩ সালে ব্লাজেম্দ্ৰলাল 
প্রহস্ত-সন্দর্ভ” নামে আর একখানি পদার্থ সমালোচক মাসিক 
পত্র প্রবর্তিত করেন। এটিও সচিত্রিত হয়ে ছাপা হ'ত 


প্রণব 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, প্রথম সংখ্যা 


প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় পত্রিকার উদ্দেশ্যের কখীপ্রস্জে রাজেজ 
লাল লিখেছিলেন_-“অধিকন্ত চিত্ৰপট যে মনের সংস্কারক 
তাহা নব্য তত্বাঙ্ছ সন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে 
সমবে উত্তম চত্র দ্বার| চিন্তানুরপ্ন করাও ইহার উদ্দেশ্য 
তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বনঙ্গাসুবাদক-সমাজের আদেশে 
বহুণত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে 
বোধ হয অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন |” রাজেন্দ্লালকে 
এতিহাসিক, আতীত চর্চাকারী ভাষাচৰ্চাকারী হিসাবে ভাবতে 
থুর বেশী ভাললাগে ৷ ভীকে ভিত্রপ্রেমী এবং ভূগোলজ 
হিসাবে চিহ্নিত করতে হ্রতো পাঠকমন চাইবে না। কিন্ত 
সত্যসত্যই রাজেন্্রলালের গবেষণা ও সাহিত্যিক প্রতিভার 
প্রকৃত নবমূল্যায়ন ছবি ও ভৌগোলিক চিত্রের মধ্যে দিয়েই 
হওয়া অধিকতর সহজ । তিনি ছবির মধ্যে ভাবাবেগকে দূরে - 
সরিষে রেখেছেন | তার সচিত্র লেখনী যথাসম্ভব ক্রটিমুক্ত ও 
যুক্তিপূৰ্ণ তথ্যাদির ভারে আত্রান্ত। চিত্রের মধ্যে দিয়ে 
লোক সংস্কৃতি ও তৎককালীন সমাজব্যবস্থারও এক স্বচ্ছ 
আবেদন পাঠক হৃদযে প্রতিফলিত হয! তাঁর 'শিল্লিকা শন? 
বইটি প্রকৃতই শিল্পভাবলা বা শিল্পপ্রেমের নমুনা গ্রন্থ । এই 


- গ্রন্থে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কতিপয় পদার্থের 


তৈরী করার বিবরণ । অর্থাৎ আমবা ঘরে বসে বসেকি কি 
উপায়ে অনায়াসেই বিবিধ জিনিস তৈরী করতে পাৰি ( সাবান, 
লবন, ঢাকাই কাপড় প্রভৃতি ) তারই উপায় নির্দেশক গ্রন্থ 
'শিল্পিক দর্শন ৷ লেখক রাজেন্র লাল লিখেই ক্ষান্ত হননি। 
লেখার সাথে সাথে ছবিও তুলে ধরেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার সাথে সাথে শিল্পবন্ত সম্পর্কেও 
সাধারণ মানবমন ষে ঝুঁকেছিল তাই প্রমাণ করে একাধিক 
ছবি ও নগ্রাযুক্ত ‘শিল্পিক দৰ্শন" ৷” 

_ ভারতীয় শিল্পের ও শিল্পীর অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে 
প্ৰদানত: প্রাকৃতিক লতাপাতা, ফুল, জীবজন্ত এবং নর-নারীর 
ছবি ও মূর্তির মধ্যে দিয়ে। ভাঁবতের জাতীয় ফুল পদ্মে 
বিকাশ ঘটেছে বিবিধ পাথরের মৃদ্জিতি। তাই রাজেন্দ্র লাল 
তীর পত্রিকাতে বিবিধ লেখনীর মধ্যে পদ্মকে চিত্রাকাবে 
পৰিবেশন করেছেন । তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন ভাবের 
থেকে বস্তুর প্রাধান্ত কতখানি । কল্পনার বেড়াজাল শিল্পীকে 
অনেক অনেক দুরে নিয়ে যায়। কিন্তু রাজেজ্জলালের শিল্পীমন 


ম্ৰ 


i 


MN 


বৈশাখ, ১৪১৯ ] 


অনেক সময শিল্প সমালোচকের ভূমিকায় থেকে শিল্পের বিচার 
করেছেন। 

তিনি শিল্পবিভোৎ্সাহিনী সভার সাথেও ও যুক্ত ছিলেন ৷ 
এমন কি রাজেজ্দ্লাল শিল্প বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সত্ৰি্ন 
অংশ গ্রহণ করতেন ১। ৮৫৪ গ্রীঃ ২৫শে মে শিল্প বিভালযের মুখ্য 
উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে মিঃ হজ সন প্র্যাট ও রাজ্রেন্দলাল একটি 
বিজ্ঞপ্তি “সংবাদ ভাস্কর”-এ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞাপনটি এরূপ 
“বিজ্ঞাপন কর! যাইতেছে যে ৬লালাবাবুর নূতন বাজারের 
বাটীতে আগামী ৩১শে শ্রাবণ সোমবার বেলা ৪ ঘণ্টা সময়ে 
উপরোক্ত বিষ্টালয়ের সংস্থাপক হইবেক। তাহাতে অধুনা 
চিত্রকরণ ও পুত্তলিকাদি গঠনোপযোগী বিদ্ধার উপদেশ প্রদত্ত 
হইবেক। সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার দিবসে চিত্রকর শণীর 
শিক্ষা হইবেক এবং মৃতি নির্ধাত শ্রেণীর শিক্ষা মঙ্গলবার, 
বৃহস্পতিবার এবং শনিবার হইবেক ৰি ---চিত্ৰৰিক্ষাৰ্থী- 
দিগকে একবানি প্রস্তৱফলক লেখনী-ক্লেট ও পেনশিল 


আনিতে হইবেক। চিত্রকর শ্রেণীষ্থ বালকের! চিত্রকরণে 


কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলেই তক্ষণ বিদ্যাপদেশাৰ্থে অপর এক শ্ৰেণীতে 
সংস্থাপিত হইবেক ।” 


হজ সন গ্র্যাট 
কলিকাতা ভ্ীরাগেজ্লাল মিত্র 
ইং ৯ আগষ্ট, ১৮৫৪ শিল্পবিদ্ধোংসাহিনী সভা 
সম্পাদক, 


রাজেজ্জলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটি এবং শিল্পবিদ্ঠালয়ের 
সাথে যুক্ত থাকাকালীনই অভিজ্ঞ চিত্রকর মিঃ এইচ্‌ এইচ, 
লকের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত হয়। ধীরে ধীরে তাদের 
মধ্যে এক হুসম্পর্কের মিলনসেতু গড়ে উঠে। এইচ্‌ এইচ্‌ 
লক তখন বাংলা গভর্ণমেন্টের কর্তৃত্বাধীন (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ ) 
শিল্পবিহ্ালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বাজেন্দ্রলালকে ছবির 
বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন, এমন কি রাজেন্্রলীলের 
চিত্রপ্রেসের উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ Antiquities of 0:58 প্রকাশ 
করার সময় এই লক সাহেবই তাকে চিত্রাদি বিষষে সাহায্যের 
হাত খাড়িয়ে দিয়েছিলেন) . ৫,1৭0 

ভারত সরকারের নির্দেশে রাজেন্দলাল ১৮৬৮-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ওড়িশার স্থাপত্য ভাস্কধ্য সন্ধানে যান, তাঁর পুরোনো জিনিষের 


রাজা! রাজেন্রলাল মিত্রের শিল্পভাবনা 


"ties 0f-Orissa গ্রস্থেতে এক একটি মন্দিরের বিবিধ চিত্রের 


৷ 
২১ | 
প্রতি ছিল গভীর টান৷ তই জাতী ভে আনতে | 
দিছে গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন! 


ভারতীয় শিল্পকলার কিছু নিদার্নি। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে । 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের যে উন্নাসিক ভাব ছিল তার উত্তরে; 
রাজেন্দলাল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ওড়িশার শিল্পের, 
কোথাও. কোথাও মিশরীয় বা অসিরীয় শিল্পের মিল লক্ষ্য করা, 
গেলেও, ওড়িশার শিল্পকর্ম তথা স্থাপত্য ভাঙ্ক্রীতি সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র এবং ভারতীয় আদর্শগত ভাবধারায় তৈরী । ওড়িশার। 
কিছু কিছু মন্দিবের গায়ে বিশেষতঃ কোনারকে নর-নারীর" 


_ অশোভন, অঙ্গীল প্রসঙ্গত কিছু চিত্র সম্পৰ্কে পাশ্চাত্য মনী- 


ষীর| তাদের লেখনীর মধ্যে দিয়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন! 
সে সবেবও উত্তরদানে সচেষ্ট ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। তিনি, 
পর্যালোচনার দ্বার প্রমাণ করেছেন যে পুরাকালে মন্দির গায়ের 
এসকল . মিথুনমৃতিকে অঙ্গীল বা অশোভন বলে বিবেচনা 
হ'তনা। এগুলির ধর্মীয় সমর্থন ছিল। ভিন চির 
গঠন্শৈলী সম্পর্কে আলোচনা! ও তৎসহ একাধিক চিন্ত 
সন্নিবেশ ঘটিয়ে শুধু জানাঘেষণ কারীকেই নয়, যারা সামাজিক 
বস্তুবাদী মাচ্ছষ তাদেরও জ্ঞানার্জনে সাহায্য করেছেন। তিনি 
নিজেই মন্দিরের কারুকার্ধের মাঁপজোপ করতেন এবং নষ্জা 
বানাতেন। ছবি তোলার বিষয়ে ক্যামেরা তার সাধে 
সাথেই থাকত, অবশ্য চিত্রকরেরাও এ বিষয়ে তাকে সাহায 
করতেন। আর রাজে্রলাল নিজে শিল্পী ছিলেন তাই 
শিল্পকর্ম বুঝতে অস্থবিধা হ'ত না। তিনি উড়িস্কার স্থাপত্য 
ও ভাস্কধ্য সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা করে মন্দির শিল্পীদের সমকালীন 
সামাজিক পরিবেশের ছবির যেন রূপরেখা অঙ্কন করেছেন । | 
এরুপ তীর আর একটি গ্রন্থ Buddha ()8%৪-তে রাজেন্দ্র 
লালের চিত্রামুরাগের পরিচয় পাওয়| যায। এই গ্রস্থেও তিনি 
বহুচিত্র, মানচিত্র ও নক্সা প্রস্তুত করেছেন । সাথে সাথে 
বুদ্ধগয়| পর্যটন কালে বহু তথ্যও সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। রাজেন্দ্লালেব গ্রন্থের বিবিধ চিত্র, নক্সা. 


- মানচিত্র প্রভৃতির জন্য কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ লক্‌ 


সাহেবও প্রায়ই তীর ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতেন। মান- 
চিত্রের উল্লেখপ্রসঙ্গে তার রচিত সচিত্র “প্রাকৃত ভূগোলের নাম 
স্মরণ না করে থাকা যায় না। তখনকার দিনে স্কুলে যে 


| 
| 


২২ 


ভূলোল বই পড়ানো হ'ত তা ছাত্রদের পক্ষে সহজবোধ্য ছিল 
ন৷। সেজন্য ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটির নির্দেশে 
রাজ্জ্ছেলোল প্রাকৃত ভুগোল’ রচনা করেন। এই গ্রস্থটি 
জেলাভিত্তিক বহু মানচিত্রেব সঙ্গিবেশে ছাত্রদেব সুখপাঠ্য ছিল। 
মানচিত্ৰ রচনার পূর্বাভাম অবশ্য তিনি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ’ 
পত্রিকায় দিয়েছিলেন, সেখানে লিখিত আছে--এতঙ্গেপব 
অধিকাংশ বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের! ভূগোল বিদ্যায় বংকিঞ্চিংও 
ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট নহেন' | সাধারণের ভূগোল বিষষক অজ্ঞতা 





- প্রণব 


[৬৬তম বর্ষ, প্রবম সংখ্যা 
সম্পর্কেও রাজেন্দ্রলীল যে চিন্তা করতেন তারই প্রমাণ দেয় 
এই উক্তি। তাঁর. Bengal Atlas এর মান।চত্রাবলী 
সুধীসমাজের নিকট আজ্রও সমাদৃত ৷ ভূগোলের নদ-নদী বর্ণনার 
সাথে সাথে মান/চত্রের চিত্রণ পদ্ধতি রাজেজ্দলাল মিত্রের 
চিপ্রেমেরই পরিপক্ক ফসল । | 





| ( অধিকাংশ তথ্য এশিবাটক মোসাইটীর 


রাজেন্দলাল মিত 
প্রদর্শনী থেকে সংগৃহীত )। ৰ 


স্ত্রীসত্যাঁনন্দ গুহ 


" পৃথিবীর একমাত্র হিন্নুরাষ্ট্র নেপালের সর্বত্র দেবমন্দির, 
বৌদ্ধন্তূপ বা গুম্‌ফ|। কত দেবস্থান-পীঠস্থান আছে তা নিষে 
একখানা বই লেখা যায়। আমি - সংক্ষিপ্ত একটা চিত্র শুধু 
তুলে ধরছি। 

“নেপাল” নামের নান! কারণের মধ্যে একটা হল প্রাচীন 
কালে ‘নে’ মুনির নামানুসারে রাষ্ট্রের নামকরণ হয় | নেপালের 
পৃথিবীখ্যাত শৃঙ্গগুলির মধ্যেও দেবদেবীর নামাঞ্কিতগুলিই 
উল্লেখষোগ্য-_অন্পপূর্ণা, গণেশ হিমাল, গোঁসাই খান ইত্যাদি । 
নেপালের তীর্ঘস্থানগুলিও লক্ষ্য করার মত খোসাই কুণ্ড, 
মুক্তিনাথ, বুড়া নীলকণ্ঠ, পশুপতিনাথ, স্বয়ভুনাথ, বোধনাথ, 
গোরখ নাথ” মচ্ছেন্দনাথ | লুষ্ষিনীতেই বুদ্ধদেবের জন্নস্থান ৷ 
কাঠমাতুতে পর্বতের নামও লক্ষ্যণীৰ--নাগাৰ্জুন, শিবপুরী, 
মহাভারত ইত্যাদি, নদীর নামও কালী, গণ্ডকী, বিষ্ণুমতী, 
বাগমতী, 
নেপালের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ও শৈব এবং রাজপরিবার 
আধ্যবংশজাত গোখণ। শংকরাচার্ধ ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 
'পশুপতি নাথ’ মন্দির নিৰ্বাণ করেন। পূর্বে নাম ছিল মধু 
পত্তন। প্রবাদ এই যে, পূর্বকালে মঞ্জুজী দেবী পাহাড় চূর্ণ 


পঞ্চানন । 


করে নাগরাজের হদের জল প্রবাহিত করেই বেগমতী নদীর 
জন্ম দিয়েছেন, নদীটি পশুপতিনাথ মন্দিরের গা ঘেষে বয়ে 
চলেছে আজও । বুদ্ধদেব এখানে স্বয়ভুনাথ নামে পরিচিত | 
মোল শতকে যে কাষ্ঠমণ্ডপ তৈরী হয় তা থেকেই কাঠমাওু 
নামকরণ । দরবার স্কোয়ারে রাজা মহেন্দ মল্ল নিৰ্মিত কাল 
ভৈরবের বিশাল ও ভবাবহ মুক্তিটি বিস্ময়কর । এখানে একটি 
প্যাগোভার মত মন্দির আছে। পার্শ্বেই ‘হাৰ্ডস্‌ অফ দি 
লিভিং গডেদ্‌”এর (জীবন্ত- দেবী কুমারী) অবস্থান | ১৭৬০ 
সালে জয়প্ৰকাশ মল্ল একটি মাত্র গাছের কাঠ দিয়ে তিন তল 
নারায়ণ মন্দির নিৰ্মাণ করেন। এই মন্দিরে পূজত হন 
নাথ সম্প্রদাযের অন্ততম গুরু গোরক্ষনাথ । কাঠমাওুর 
জগন্নাথ মন্দির, মহেন্দ্ৰনাথ, স্বঘস্থুনাথ, বোধনাথের মন্দির অবশ্য 
দর্শনীয় এক সময় ‘নাথ’ ধের প্রবল প্রতাপ ছিল। পশুপতি 
নাথের শিবমন্দিরের চূড়া তামার তৈরী, ওপরে অবশ্য সৌনার- 
পালিশ। প্যাগোডা পাটার্নে অপূর্ব কারুকার্য । 

_ প্রবেশ পথে তামার ননীমৃর্তি। বেদিতে শিবলিঙ্গের 
চতুৰ্মুখ (পঞ্চানন) মৃতি। পঞ্চভূতের প্রতীক হলেন 
নেপাল রাজ্বংশের কুলদেবতা । শিবরাত্রিতে 


না 


বৈশাখ ১৩৯৯ ] 


দেশ বিদেশের ভক্তদের খুব ভিড় হয়। পার্্বস্থ মহাশ্মশানে 
শেষকৃত্য হলে অক্ষয় স্বৰ্গবাস হয় বলে লোকপ্রবাদ । গুহেশ্বরীর 





মন্দির বাঁগমতীর অপর তীরে । শিব মন্দিরের পশ্চাতে |. 


বাহায় পীঠের অন্যতম পীঠ--হলেও একটি কুণ্ড ছাড়া কোন 
মৃত্ি, নেই। একদা এখানে বৌদ্ধতীৰ্থ ছিল বলে কথিত 
আছে। মন্দিরের গঠনশৈলী প্যাগোডার মত | কাঠমাতুর 
দক্ষিণে মহেজ্জনাথ মন্দির । ( গোরক্ষনাথের গুরু গণদেবতা ) 
বৈশাখ মাসে বিরাট শোভাযাত্রা হয়। বৃষ্টির দেবতারূপে 
ইনি পৃজিত হন৷ মহাযান পদ্থীদের বিখ্যাত তীৰ্থস্থান স্বয়ভু- 
নাধের চৈত্য মন্দির ৷ প্রা দু’ হাজার বছরের পুরানো । 
স্তুপেব ভিতরে রাজপুত্র সিদ্ধার্থেব এবং পাদদেশে বুদ্ধের 
পঞ্চধ্যানী মৃতি। বুদ্ধদেবের মহানিৰ্বাণের পূর্বেই বোধনাথ 
মন্দির নিৰ্মিত হয় শহর থেকে প্রার সাত কি. মি, দূরে, 
বেগমতীর উত্স স্থানে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত 
আছে এর মধ্যে । শীত ও বসস্তকালে বৌদ্ধ তীর্ঘযাত্রীদের 
ভিড় দেখা যার। একটি ছুর্গামন্দিরও এখানে আছে। হিন্দু ও 
বৌদ্ধরা মিলেমিশে আছে । আঠারো শতকে বুড়া নীলকণ্ঠের 
অচ্করণে জলশয্যায় ( অনন্ত শব্যা) বিষ্ণুর মুতিটি অমবন্ 


এবং প্রধান আকর্ণ। অজশ্ন ফোয়ারা ঝরণাধারাধ - 


শোভাবর্ধন করছে। শহর থেকে মাত্র ৩ কিমি দূরে।- আর 
বুড়া নীলকণ্ঠ ৯ কি, মি, দূরে | নাগ-শয্যার শায়িত বিষ্ণুর 
মৃত্তিট বিশ্বের বৃহত্তম মৃত্তি! এগারো শতকে ১৮ ফুট লম্বা । 
মৃতিটি একটি মাত্র পাথর খুদে তৈরী কবা হ্য। থিষুঃ 
এখানে নিদ্ৰিত । আরও উত্তর গো! কর্ণের মহাদেবের 
মন্দির । পাহাড়ের মাথা আদিনাথের মন্দির ৷ প্যাগোডা- 
ধৰ্মী গঠন (খ্রীঃ ৬৪০) অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ । মন 
খুশিতে ভরে ওঠে ৷ হিমালয়ের তুযারধবল দৃশ্য দেখা যায়। 
শহর থেকে ২৬ কিঃ মিঃ দূবে কাঁপিংএ নাযায়ণের মন্দিব | 
লক্ষ্মী, কামধেণু, ও বাহুকীকুণ্ড দ্রষ্টবা ! একটু দক্ষিণে অরণ্য 
মধ্যে দৃক্ষিণাকালীর বিখ্যাত মন্দির । সীতা ও মহাসরস্বতীব 
ুগ্মরূপ, শনি ও মঙ্গলবারে ঘট! করে পুজা হয ৷ কীতিপুরে 
বৌদ্ধ বিহার উমা মহেশ্বব, বাম-ভৈরব আরও কত মন্দির | 


নেপালের দ্বিতীব বৃহত্তম শহব পাঁটন, কাঠমাও থেকে পাচ 
কিঃ মিঃ দঙ্গেণ পশ্চিমে | প্রাচীন রাজধানী ছিল। প্রাচীন 


ছিন্ুরাষ্ট্র নেপা'লর দেবদেবী 
নাম ললিতপুর ৷ এখানে নানা ধরণের বৌদ্ধমন্দির, কৃষ্ণ-মন্দির, 


একটি মন্দির আছে এখানে আছে বসল মন্দির | ঘণ্টা বাজার 


- কিঃ মিঃ দূরে হুর্ধ ডোবার দেশ কাকানি। পথে পথে কিছু 


২৩. 


লালমহেন্দ্র নাথ মন্দির, জগৎ নারায়ণ মন্দির, কুম্ভেখর মন্দির, 
মীননাথ মন্দির, অশোক স্ব্প ও কষেকটি বিহাব আছে। 
বিশ্বনাথ মন্দির, হরিশংকর মন্দির ছাড়া আরও ছোট খাট 
অসংখ্য মন্দির আছে। 


রাজা! আনন্দমল্প, (৮৮৯ খ্ৰীঃ ) কাঠমাওু থেকে ১৪ কি: | 
মিঃ দূরে জাজগঁওতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন! অধুন| ৷ 
ভক্তপুর নামে খ্যাত। শহরেব আঁকার বিষ্ণুর শংখের মত। 
হনুমস্ত নদীর ৪ ৬০০ ফুট উঁচুতে পশ্টপতিনাথের অনুক্রণে 





সাঙ্গ সঙ্গে কুকুরগুলিও ডেকে ওঠে | তাই বল! হয “বেল অফ্‌ 
বাকিং জগ্‌স্‌। ছু'ধারে বিশাল সিংহমূতি সমন্বিত সিংহদ্বার 
সব কিছু সোনার তৈরী। সৰ্বোচ্চ প্যাগোডা নাট্যশালার 
কাছেই ভৈরব মানমন্দির, সূর্য্য বিনায়ক মন্দির, দত্তাত্রেয় 
মন্দির, চান্দু নারায়ণ মন্দির অবস্থিত ! 

কাঠমাণ্ডু থেকে ৩২ মিঃ মিঃ দুরে স্থখ্য ওঠার দেশ নগর | 
কোট ( এভারেষ্ট চুড়ো যেন লাল বর্শীর ফলক) আর ২৮ 








মন্দির চোখে পড়বে | কাঠনাও্‌ থেকে ধুলিলেখ [৬৪ কিঃ 
মিঃ) হযে চীন সীমান্তে যেতে প্রাচীন মন্দির চোখে পড়বে! | 
গিরিশৃক্ষ, উফপ্র্রবণ, সারি সারি পাহাড় ও ছুধেব মত সাদা | 
বরফ দেখে মনমযূর নেচে উঠবে। পৌখবার লেকে দেবী | 
বরাহীর প/াগোড| মন্দিরটিও অপূর্ব। পথের দুধারে শুধু | 
সৌন্দর্য্যের ডালি প্ৰকৃতিদেবী সাজিয়ে রেখেছেন। 


খঙ্গ নাক গণ্ডার দেখতে গাঁদা ফরেষ্টে যেতে সৌরাহাতে | 
একটি ছোট মন্দির দেখা যাবে। জসফপুরে জনকী মন্দির | 
শ্বেত পাথরে প্যাগোডা গঠনে তৈরী । নতুন নাম 
নৎলাখিয়া মন্দির। প্রতি বছর বাঁমসীতার মন্দিরে ! 
অগ্রহায়ণের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে উৎসব হয । J 


রাম নবমী বৈশাখী শুরা নবমী যুব উল্লেখযোগ্য! এখানে : 
ওখানে আরও কযেকটি মন্দিব ছড়িয়ে আছে। গৌসাইকুণ্ু | 
নেপালীদের বিখ্যাত তীর্ঘন্ষেত্র । যাতাযাত কষ্টকৰ ৷ | 
আগষ্ট মাসে তীর্থ বাত্রীব! শিবেব মন্দিরে পূজা দিবে পুণ্য অৰ্জন | 
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করেন। আরও উচুতে স্বরস্বতীকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড। নন্দন 
কাননের সৌন্দর্য চতুর্দিকে । পোখরা থেকে ২২১ কিঃ মিঃ 
দুরে মুক্তিনাথের বিখ্যাত মন্দির। কালীগওকী নদীতে 
অসংখ্য শালগ্রাম শিলা পাঁওষা যায়। দামোদর কুণ্ড থেকে 
গণ্ডক নদীর জন্ম। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে একটা গল্প আছে-- 
সঙ্ছচড়ের জী তুলসী বিষ্ণুকে পাষাণ হযে থাকতে অভিশাপ 
দেন। বিষ্ণু গণ্ডকীতে শিলারূপে থাকবেন. বজ্ৰকীট ও কৃমি 
সেই শিলায চক্র রচনা করবে। সেই থেকে নাবায়ণ শিলার 
জন্ম ও পূজাব প্রবর্তন। গণ্ডকের নৃতন নাম নারাযণী। 
মন্দিরে ধ্যাননিবিষ্ট চতুৰ্ভুজ নারাযণের মুণি পিতলের তৈর়ী। 
মন্দিরের গঠন প্যাগোডার মত। অনন্ত নাগ মাথার উপর 
ফণা বিস্তার করে আছে বা দিকে লক্ষমীদেবী ৷ দক্ষিণে 
ভয়ী ভূদেবী | সামনে গরুড় মৃতি। ১০৮টি পিতল নির্িত 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, প্রথম সংখ্যা 


জন্বর মুখ থেকে জলধারা পড়ছে। নীচের বৌদ্ধ মন্দিরে 


গ্যাসের শিখা নিত্য জলন্ত থাকে। দেব-দেবী ও মন্দিরের 
ছড়াছড়ি । সৌন্দধ্যও অস্ুপম | এভারেষ্ট শৃঙ্গ দেখার জন্য 
খিয়াং কেচিতে একটি বৌদ্ধ মন্দির (১৯২) আছে। 
তেনজিং নোরবুর অনুরোধে বৌদ্ধ শিক্ষাকে গড়ে উঠেছে। 
দুষ্প্ৰাপ্য এস্থ, দেওয়ালের চিত্র অপূর্ব ৷ 

নদী, পাহাড়, মন্দির, বৌদ্ধমঠ, চড়াই উত্রাই, গিত্লিশৃঙ্গ 
ঝরণা, চওড়া রাস্তা, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, পার্ক, ফুলের 
বাগান । 

সব কিছু মিলিষে নেপাল যেন স্ব্পভূমি । দেবতারা 
সৌন্দর্য্য পুজারী। এমন মনোরম পরিবেশ ও ভক্ত মাহুষ 
ভারা আর কোথায় পাবেন! খুব নিশ্চিস্তেই হিন্দু রাষ্ট্রে 
দেবদেবীগণ, যুগ যুগ ধরে বিরাজ করছেন । 


শশা পিশলী 


সঙ্ঘাপ্রচাত্রের স্মৃতিকণা 8 বৱোদ্াৱাজে্যের 
সিদ্ধপুৱে চাত্রণদূল 


স্বামী বুদ্ধানন্দ 


সিদ্ধপুব এতদঞ্চলের হিন্দুদিগের একটি বিশিষ্ট তীৰ্থস্থান। 
অনেকটা গবাব গ্যায়ই মহ্তপূর্ণ| গয়ায যেমন পিতৃআদ্ধ 
সম্পন্ন হয, তেম নই মাতৃশ্রাছ্বের জন্য সিদ্ধপুর খুব প্রশস্ত 
ভাগবতে সিদ্ধপুরের বিষষ অনেকিছু জানি,ত পারা যাষ । 
“সিদ্ধপুর-মাহাত্য” নামক একটি পুস্তক ও অস্তাপি এ তীর্থের 
অমর কথা প্রচার করিয়া আসিতেছে ৷ 

পুরাকালে কর্ম ধবি-নামীষ এক খধি এখানে বাস 
করিতেন। তাহার স্ত্রীর নাম ছিল দেবহুতি। দেবহুতি 
ছিলেন অতিশয ধর্মপরায়ণা মহীষসী নারী । 


সংসারে কোনও পুত্র না হওয়ায় তিনি পুত্রকামনাষ ভগবান 
বিষ্ণুর আশীর্কাদলাভার্থে তাঁহার গভীর আরাধনাষ মগ্ন হন। 


শ্রীভগবান দেবহুতির আরাধনায় সন্তুষ্ট হইযা তাহাকে এই 
বরদীন করেন__“কপিল অবতারে আমি তোমার পুত্ররূপে জন্ম 
গ্রহণ করিব !' দেবাহুতির আনন্দেব আর সীমা রহিল না। 
নয়নধুগল হইতে দুরদূব ধারে আনন্দাশ্ত বিগলিত হইতে 
লাগিল। শুনা যাব, এই অশ্র এত অধিক পরিমাণে নির্গত 
হইয়াছিল সে উহাব দ্বারা এক সরোবরের স্থষ্টি হয়। এই 
সরোবরই ‘হৰ্ষবিন্দু সরোবর নাম ধারণ করিয়া বিষুক্কপা ও 
কপিলাআমের মহাত্ম্য তদবধি প্রচার করিঘা আসিতেছে । 
আজও শত শত নরনারী মাতৃশ্বাদ্ধ করিতে আসিযা এই 
সরোবরে স্নান করিযা নিজেদের ধন্য মানিতেছেন। 


মাতাব দেহত্যাগের সময হইযা আসিলে বিষ্ণুরসী এই 


বৈশাখ, ১৩৯৯ | - 


কপিলই সাংখ্য ‘বা- জ্ঞানযোগের উপদেশ ঘারা তাঁকে মুক্ত 
করেন। মাকে যেস্থানে কপিল জ্ঞান-দান করেন উহারই নাম 
'জগানকুণ্ড | অবগাহন স্বামের মানসে শত' শত ধর্মার্থী 
এখানেও জড় হন অনেকে এই কুণ্ডের জল পরম শ্রদ্ধায়, 
মস্তকে ধারণ করেন | কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই ভ্রানকুণ্ড 
আজ রোগকুণ্ডে পরিণত হইযাছে। দূষিত আবর্জনাদি পচিয়। 
এই কৃপের জল ভীষণ দুৰ্গদ্ষযুক্ত ইইয়াছে। ধর্মযৃর্তি বিরাট 
বিরাট শেঠিয়াদের কিন্তু এদিকে তেমন নজর'নাই | দেবহুতির 
দাসী অল্লার নাম অনুসারে 'অল্লা, নামেও এখানে আরও 
একটি সরোবর আছে । 
মহাত্মা কপিল এখানকার যাবতীয় কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া 
কঠোর তপশ্চরণ মানসে পাতাল অভিমুখে গমন করেন৷ এই 
পাতালই বর্তমান গঙ্গাসাগর। গঙ্গার সাগবসঙ্কমের পুণ্য 
তীর্ঘটি মহামুনী কপিলের সিদ্ধিলাভে জগজনের পরমতীর্ঘরূপে 
খ্যাত। সিদ্ধিলাভের পর যদিও মহধি কপিল স্বীয় জন্মস্থান 
আর ফিরিয়া আসেন নাই কিন্তু সিত্বপুরুষ কপিলের নাম 
অম্ল্সারেই এই স্থানটির নাম হয় সিদ্ধপুর । 


এ স্থানের অধিবাসীদের অর্ধেক হিন্দু এবং প্রায় অর্ধেকই 
মুসলমান। পূৰ্ব্বে এখানে একজনও মুসলমান ছিল না। 
সমাট আলাউদ্দীনেৰ সময় শাসকগণের অত্যাচার ও 
জোর জ্বরদত্তির ফলে এবং উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের স্বণা ও 
অবহেলায় অপমানিত হইয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ব্যাপকভাবে 
ধর্মান্তরিত হইয়াছে । মুসলমান আমলে যে সমস্ত ব্ৰাহ্ম 
পরিবারকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে তাহারা এখন 
'বোয়া” সম্রদায়রূপে পরিচিত। স্বাস্থ্য, সামৰ্থ্য ও ধনৈখ্বর্ধ্য 
ইহারা হিন্দুদের চেয়ে কোনও অংশে কম নর) বরং 
বেশীই । ইহারা হিন্দুদের প্রতি হিংসার ভাব সর্বদাই 
পোষণ করিয়া থাকে! বহিরাগত মুসলমানরা এ 
ব্যাপারে প্রতিনিযনত ইন্ধন যোগাইযাই 'চলিয়াছে। দাঙ্গা 
এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়| দাড়াইয়াছে। বহু 
অর্থব্যয়ে ভিন্নদেশ হইতে অস্ত্রশিক্ষক আনাইয়া 
এতদঞ্চলে স্থানে স্থানে আখাড়া’ খোলা হইয়াছে । 
নিশাকালে এই সব ব্যায়ামশীলায় বড় বড় বাতি জালাইয়া 
যখন মুসলমান ছেলেরা লাঠি, তলোওয়ার, চাকু প্রভৃতি শিখে 


সঙ্ঞপ্রচারের স্মৃতি কণা : বরোদার সিন্ধপুৱে চারণদল 


২৫ 
তখন এঁ সমস্ত শেঠেরা তাদেরকে ইনাম, প্রশংসা প্রভৃতির দ্বাব| 
পুন: পুনঃ উৎসাহিত করে। এইরূপে আত্মরক্ষনোক্ষম শিক্ষা ও 
জবরদস্ত সংগঠন দ্বারা উহার| শক্তি আহবণ করতছ। 

হায়! অপর দিকে হিন্দুদের নিজের মা-বোন অত্যাচারিত, 
মন্দিরবিগ্রহ চুণিত, শতভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়া 


ইহাদের আর চেতনা নাই! ঢ় 
হিন্দু বহুমতী (সংখ্যাগরিষ্ঠ) গুজরাত! এমনিভাবে 


আর কতদিন বাঁচিরে ? বহুমতীকে লযুয়তীতে' ( সংধ্যাল ঘটে ); 
পরিণত করিয়া হিন্দুস্থানের শ্মশান ভূমিতে আজ পা'কিস্তানেব “ 
সৌধ নির্দাণ রূরিবার' জন্তু চারিদিকে . ভীষণ ফড়বন্্র. 
চলিতেছে । eo ন 

তবে, হিন্দুকে আর বেশীদন ছুঃধ পাইতে হইবে ন।।- 
সম্ভানগণকে রক্ষ। করিবার অন্য যুগে যুগে তিন আসেন। 
এবারও তিনি আসিযাছেন। মহাঁবীর্ধের দেবতারপে প্রীব , 
রূপে তিনি আসিয়াছেন। আশ্বস্ত হও, হিন্দু! তাহাকে ' 
অনুসরণ কর দেখিবে অদূর ভবিষ্যতে সৌঁভাগ্যদেবী জগতের 
শ্ৰেষ্ঠতম আসন তোমাদের জন্য সাজাইযা বসিয়া আছেন। 
এখনও কি আত্মবিস্থৃতির কালবুমে আচতন, থাকিবে? 

এক্ষণে যাক্‌ সে সব কথা । শ্রীণৎ স্বামীজীসহ * আমরা . 
দু'জন সন্ত্যা টায় সিন্ধপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছ্লাম। পূৰ্ব্ব 
হইতেই প্রচারমগ্ডলীর স্বামীজীরা, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ' 
বহু ধর্মপ্রাণ নরনারী, ছাত্র ও যুবকদল ফুলমালী সহ উপস্থিত, 
থেকে উৎকায় অপেক্ষা করিতেইলেন। গীত স্বামীজী ট্রেন; 
হইতে অবতরণ করা মাত্র সকলের সেকি আনন্দ! চারদিক, 
হইতে কেবলি জয়ধ্বনি হইতে লাগিল! ' Waiting ro০m- 
এ অল্লক্ষণ বিশ্রামের পর শ্রীমৎ স্বামীজীকে লইয়া ৩1৪ খান! 
ঘোড়ারগাড়ীতে করিয়া আমরা সকলে চৌধুবীবাগ ধর্মশালাঘ 
উপস্থিত হইলাম! এইখানেই আমাদের প্রচারমগ্ডলীর 
থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

স্থানটি সহরের একপ্রাস্তে উন্মুক্ত ময়দানের পাশে! ধর্ম- 
শালাটি দেখিতে বেশ সুন্দর, বড়ও-। থাকিবার মত সমস্ত 
রকম ব্যবস্থাই আছে। প্রত্যেকটি ঘরেই বৈদ্যুতিক 


ক্সজ্যেব প্রাক্তন সাধারণসম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ৷ 
মহারাজ। | 


১৬ 


আলো। তছুপরি ধর্শশালার ব্যবস্থাপকের ব্যবহারও 
অতীব অমাধিক। প্রসঙ্গত; আরও একটি কথা এখানে 
উল্লেখ করার মত। তখন সৰ্বত্ৰ Rati০ni০৪ এর কড়া 
বাবস্থা । তৎ্সত্বেও সকলের সাগ্রহ সেবাপরাধণতায় 
আমাদিগকে খাস্তদ্রব্য সংগ্রহ করা বা আহাধ্যাদির জন্য কোনও 
ভাবনাই করিতে হইল না। | 
প্রতিদিনই ব্রার্মহ্র্তে প্রভীতকেরী চলিতেছে । প্রচার 
মণ্ডলীর সন্গ্যাসী-ব্রক্ষচারীদের সঙ্গে স্থানীয় অনেক ভক্ত 
নরনারীও যোগদান’ করিতেছেন । সিদ্ধপুরের রাস্তায় রাস্তায় 
মহানামের নোতধার| বহিয়| চলিষাছে, সেই নামের মহা 
আকর্ষণে নগরবাসী রাতের অন্গকারেও ঘরের দবঙ্গ। খুলিব 
পথে বাহির হইযা পড়িতেছে। সমতালে উদীত্ত স্বরে ভক্ত- 
কণ্ঠের গান হরে কৃষ্ণ হবে রাম, রধুপতি রাঘব রাজারাম» 
কখনও 'হ্রগুক শঙ্কর শিব শন্তে?, কখনও বা‘ গুরু কৃপাহি 
কেবলম্‌’। এ নামধ্বনি যেন বিবাম মানিতে চাহে না! 
মধুর ধৰ্মভাবে আগত হইযা সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, 
“বহদেশে শ্রীচৈতন্তদেবের নাম সংকীর্তনের কথা আমর! 
শুনিয়াছি। আজ *নবভাবে তাহা দেখিযা, শুনিয| ধৰন্ত 
হইলাম |" ! 
১২ই ও ১৩ই এপ্রিল গঙ্গাবাড়ীতে’ বিরাট জনসভার 
ব্যবস্থা হইরাছে। সভায় সর্বশ্রেণীর হিন্দু নরনারী প্রচুর সংখ্যার 
সমবেত [হইয়াছে । স্থানীয় মিলমালিক শেঠ শ্রী শীলীগ্রাম 
জালান এবং শ্রীমান ইন্দুপ্রদাদজীর সভাপতিত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় 
দিবস শ্রীমত স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজ যথাক্রমে হিন্দুধর্মের 
বৈশিষ্ট ও “হিন্দু সংগঠনের প্রযোজনীষতা” বিষয়ে বন্তৃতা 
করিলেন | স্বামীজীর অকাট্য যুক্তিপূৰ্ণ, ভাবগম্ভীর ও 
তেজোদ্দীপ্চ বাণী শুনিয়! সিদ্ধপুরবাসী শ্রোতৃবৃন্দ মাতিয়া উঠিল। 
“সনাতন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য’ সম্পর্কে বাশীপ্রবর শ্রীমৎ 
স্বামীজী বলেন, “হিন্দুধর্ম অনাৰ্দি। এ ধর্মের কোনও আদি 
নাই, ইহার বয়সের কোনও হিসাব নাই! কবে এ ধর্মের জন্ম 
হইয়াছে কেহই বলিতে পারে না। শ্রীরামচন্র, শ্ৰীকষ্ণ, বুদ্ধ 
শঙ্কর কেহই এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নহে; সকলেই ইহার সেবক 
মাত্র! হিন্দুধর্ম ছাড়া বিভিন্ন ধর্মমতের প্রত্যেকেরই স্থাপক 
আছেন । কোনটির ছুই হাজার কোনটির বা দেড়হাঁজার বছর 


শ্রণব [ ৬৬তম বর্ষ, প্রথম সংখ্য 


পূর্বে এই জগতে আবিৰ্ভাব হইয়াছে ৷ বিজ্ঞান বলে যার আদি 
আছে তার অন্ত আছে, সে দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একমাত্র 
হিন্দুধমই অনাদি । সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কলির চক্ষাকারে 
বিভিন্ন যুগের বিবিধ ভাবের মধ্য দিয়! হিন্দু্ঘই অগ্যাবধি 
শান্তিকামী মানুষের পরম আশ্রর়। এ ধর্ম বেমন অনাদি, 
তেমনি এক ও অনস্তও বটে। জগতে কত ধর্ম ও জাতির 
উদ্ভব ও বিনাশ হইষাছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি 
অগ্যাপি বাঁচিঘা আছে, পরেও থাকিবে । এ ধর্ম পরম 
শাস্থত। 

হিন্দুধর্ম ত্যাগ ভাবেব উপর প্রতিষ্ঠিত । এই ধৰ্মে Right 
বা দাবীর কোনও কথা নাই; আছে Duty বা কর্তব্যের 
কথা । ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে বরণ করিধ| লইয়| সমস্ত 
জাগতিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানব এখানে পরম বস্তুকে 
লাভ করিতে সমর্থ। পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের মধ্যেও অনেকেই. 
স্বীকার করিযাছেন, মহান আদর্শ সমূহের অতুলনীয় ভাণ্ডার 
হিনদুধর্গই জগতের শ্ৰেষ্ঠতম ধর্ম ।” 

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রী স্বামীজী আরও 
বলেন যে মূল সিদ্ধান্তে চিরস্থির থাকিয়া বিভিন্ন সময় ও 
বিবিধ পরিস্থিতি অন্গলারে এ ধর্মে নৃতন রূপ গ্রহণ করিবার 
ক্ষমত! আছে। এ ধর্ম শাশ্বত আদর্শে অবিচল সনাতন ধৰ্মও 
বটে আবার যুগপ্রয়োজনে পৎনিদেশক, প্রেরণ! সঞ্চায়ী 
যুগধর্গও বটে। তিনি ইহা এঁতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া সকলকে 
বুঝাইর! বলেন যে এ ধর্মই এক যুগে জান, আর এক যুগে 
ভক্তি, এক যুগে শক্তি আর এক যুগে অহিংসার কথা বলিয়াছে, 
এ সবই হিন্দুধর্ম, এ যুগেও আমাদেরকে যুগধর্ম মানিধা 
চলিতে হইবে নতুবা পরিত্রাণ নাই। এ যুগে শক্তি, ভক্তি, জ্ঞান 
সব কিছুরই সমন্থব চাই। প্রেম ও সেবার ছারা মাুষে 
মানুষে অটুট সম্পৰ্ক গড়িবা তুলিতে হইবে, সর্ববিধ দুৰ্ব্বলতাকে 
পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুদেরকে অভীঃ হইতে হইবে 1” 

জন্মান্তরবাদ প্রদ্গে শ্রীমৎ স্বামীজী বলেন, “আজ বড়ই 
আশ্যর্য্ের বিষ্য যে, যে ধৰ্ম জঙ্মান্তরবাদের কথা বলিয়া 
থাকে, যে ধৰ্ম বলিষা থাকে আত্মা অজ্ঞর অমর 
ইহার বিনাশ নাই, যে ধর্ম বলিয়া থাকে মানুষের মৃত্যু অর্থ 
আত্মাৰ পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিব| নৃতন দেহগ্রহণ, সে 
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ধৰ্মের পূজায়ী হিন্দুরা আজ দুৰ্ব্বল হইয়া পড়িযাছে ।হিন্দুর এ 
ভ্রান্তি করে ঘুচিবে ? 

হিন্দুসংগঠন”: বিষষে পর দিন শ্রীমৎ স্বামীজী তাহার 
যুৰ্ক্তিনিষ্ঠ প্রেরণাপ্রদ ভাষণে বলেন যে তিনটি কারণে 
হিন্দুসংগঠন আজ একাস্তভাবে অপরিহার্য ১ (১) 
হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য (২) ভারতেব মহাক্জাতি গঠনের 

৩) হিন্দুর বেদ, বেদীস্ত, উপনিষদের অমৃতমধী বাণীর 
দ্বারা জগতের বুকে অশাস্তির দাবানল নির্ববাপিত করিযা 
বিশ্ববাসীকে শাস্তি ও মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য | 


শরীরের ভিতর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যদি সঠিক বা স্থগঠিত' 
অবস্থায় ন! থাকে তবে সে শরীরকে অকেজ জানিতে হইবে । 
তেমনি বিরাট এই হিন্দু সমাজদেত সংগঠন বাতিরেকে কেমন 
করিয়া বাঁচিবে ? ভারতে মহাঁজাতি গঠনের জন্য--হিন্দু, 
মুসলমান, খ্ৰীষ্টানের মহামিলনের জন্য হিন্দু-সংগঠন একান্তই 
অপরিহাধ্য। ষুগপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ কম্বুকঠ্ঠে বলিয়া 
গিষাছেন ‘হিন্দুতে হিন্দুতে মিলন যত শীঘ্র হইবে হিন্দু: 
মুসলমানে, হিন্দু শ্ীষ্টানে মিলন তত ভ্রুত সম্পন্ন হইযে 
মিলন হয় সমানে সমানে |” অন্তর সংগঠিত আর হিন্দু 
সমাজ আজ বিচ্ছিন্ন। শ্রীমৎ স্বামীন্দী বলেন, “দুইটি দলের 
মধ্যে ঝগড়া বিবাদ চলিতে থাকিলে তিনটি উপারে তাঁহাদের 
মধ্যে মিলন সম্ভব । (১) দুইটি দলই যখন মিলনেব জন্য 
উদগ্রীব হয় তখন পরম্পর আপোর সীমাংস| বা মিলন হয়; 
(২) দুইটি দলই মিলন প্রঘাসী কিন্তু নিজেদের প্রচেষ্টায় 
57 এখন তৃতীয় পক্ষ আসিধ! মিলন 
করাইযা দেয়) (৩) তৃতীয় উপাষ, যধন একদল মিলন চাষ 
অথচ অপর দল মিলনাকাজ্ষী নব অথচ মিলনের খুবই 
প্রয়োজনীয়ত! তধন মিলন প্রধাসী দলকে এতদূর শক্তিশালী 
হইতে হইবে যে অপর পক্ষ যেন তাহার পার পড়িষা মিলন 
কামনা করে।” 


আমর! ৫০1৬ বংসর যাবৎ উপরোক্ত হট উপায়ে ত 
মিলনেব প্রচেষ্টা করিযা আসিযাছি? প্রচেষ্টা 

করিয়া আসিরাছি কিন্তু কি ফল ফলযাছে? লক্ষী পার, 
‘রাউণ্ড টেবিল কনকারেন্স', ‘সিমল! চুক্কি--সব কিছুই 
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ব্যৰ্থ প্রয়াস হইয়াছে। সমস্তার সমাধান দূরের কথা, উহা | 
দিনে দিনে আরও জটিল আকার ধারণ করিতেছে। 

বর্তমানে আমাদের নিকট একটি মাত্র রাস্তা খোল' | 
আছে। হিন্দু! তোমাদিগকে আজ এই পথে মিলিত হইতে | 
হইবে |, ৩৫ কোটি হিন্দুকে আজ সঙ্ঘবন্ধ, বিরাট এক শক্তি ! 
শালী জাতিরূপে গড়িয়া তুলিতে হুইবে। এ বিরাট হিন্দু ? 
জাতির সংহতি চেতনা জাগিয়া উঠিলে ভারতের স্বাধীনতার ! 
জন্য অনের মুখাপেক্ষী নাও হইতে পারে। সমস্ত বাধা : 
বিশ্ব মুহূর্তে ধূলিমাং হইবে । আর অগঠিত শক্তিহীন হিন্দু | 
যদি অপরের সঙ্গে মিলন প্র্নাসী হয তবে তার দশা হইবে | 
মেষ ও! সিংহের মিলনের: মতই | অন্যেয়া শক্তিশালী ও. 
সংহত | তাই 'এ মিলনে হিন্দুজাতি ও সমাজের চিহ্নত 
থাকিবে ন|। 


জগতে শাস্তির জন্যও হিন্দু সংগঠন চাই । ছুই উদ্দেশ্যে ৷ 
সংগঠন হইয়া থাকে । চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি এবং নান! 
্বার্থসিদ্ধির জন্য সংগঠন অতি দ্রুত হয়। চার্চিলের অধীনে ৷ 
ইংল্যাণ্ডের আর হিটলারের অধীনে জার্মানীর সংগঠন শক্তির! 
কথা আমরা জানি! স্বার্থসিদ্ধি ও অপরের সৰ্ব্বনাশ সাধনই | 
ছিল তার লক্ষ্য। সাম্প্ৰদায়িক মনোভাবনা লইযা কোন 
কোন সংস্থা থে সংগঠনের আহ্বান জানাইতেছে এরং | 
দ্রুত যে সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে তাহাও সমধিক! 
বিপজ্জনক | সৰ্ব্বজনের কল্যাণ কামনাষ হিন্দুর সংগঠন প্রয়াসে : 
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেও তাহাই একান্তভাবে কাম্য! হিন্দু- | 
সংগঠনের প্রয়োজন জগৎ কল্যাণে। আমরা সংগঠিত ' 
হইব তাহার অর্থ এই নয় যে আমর! অপরের সঙ্গে ঝগড়া | 
করিব। কোনও পরিবারে পতিপরী, পুত্ৰকন্ত| পরস্পরের । 
মধ্যে সের প্রেম-প্রীতি-সেবার দ্বার] যদি মধুর মিলন, 
স্থাপিত হয় তবে এই মিলনের অর্থ এই নব যে এঁ পরিবার 
প্রতিবেশীদের সাথে সংপর্ষে লিপ্ত হইবে ব| অসবের ক্ষতি সাধন: 
করিবে । | 


বিপুল জনতা উভব দিনই ঘণ্টার পর ফ্টা শ্্ীমং। 
দ্বামীঞ্গীব উদ্দীপ্ত করৃতা মন্তমুগ্ধবং শ্রবণ করিযাছে। উভব-, 
দিনের সভাপতিত্ব শ্রীমৎ স্থামীজীব বক্তৃতার ভূত্বসী প্রশংসা! 





{ 
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৬৬তম বর্ষ, প্রথম সংখ্য! 





করিরা জনসাধারণকে সব ভেদবিবাদ ভুপিয়| স্থগিত, সক্ঘবন্ধ, 
শক্তিশালী হইবার জন্য অনুরোধ জানান ৷ 

এতদঞ্চলের পত্রিকাগুলিতে পরদিনই সভার বিকৃত বিবরণ 
সহশ্রীমৎ স্বামীভীর বক্তব্য প্রকাশিত হইয়া গেল। 

. Public Meeting সমাপ্ত হইল বটে কিন্তু বিভিন্ন মহল্লা 
হইতে অনুষ্ঠানের আমন্ত্ৰণ আসিতে 'লাগিল। সভামণ্ডপ 
উত্তমরূপে সাজাইবার, ভজন-কীর্ন, বীর আরতি সহ সমস্ত 
অনুষ্ঠানকে অধিকতর সুন্দর করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় 
প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল। প্রায় সর্বত্রই ছুশ্পাপ্য 
হইলেও লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা করা হইল ॥ বে সমস্ত বৃদ্ধ, 
বৃদ্ধা, শিশু গঙ্গীবাড়ীর বড় সভাষ যাইতে পারে নাই তাহারা 
বাই নিষ্জ নিজ মহলার অনুষ্ঠানে সন্ধ্যার পূৰ্ব হইতেই জায়গা 
অধিকাব করিয়| বসিতে লাগিল । শ্রীমত স্বামীজীর অমৃতমবী 
বাণী শ্রবণের ও চারণদূলের অভিনব ধামিক অনুষ্ঠানাদির দর্শন 
আকাঙ্ষাধ সিন্ধসুরের সর্ধশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে বিপুল 
উন্মাদনা জাগিয়া উঠিল। 

' সে সমস্ত মহল্লায় শ্ৰীমৎ স্বামীজীর প্রবচন ও চারণদূলের 
অনুষ্ঠানাদি হইযাছিল তন্মধ্যে পটেল কী ওয়াড়া, ধিলাতওয়াড়া, 
বেদ ওযাড়া, উপলিসেবী, ব্ৰহ্মসূল, গোবিন্দ মাধব মন্দির, 
বিশেষ উল্লধষোগা। শ্রীমং স্বামীজ্ী বিভিন্ন মহল্লায় 
গাৰ্হস্থা জীবনৰ আরর্ণ, 'মনঃসংষম”, বেদান্ত ভিত্তিক জীবন- 
চধ্যা’, ‘সদগুরু কৃপা ও জীবন সাধন!’ প্রভৃত বিষয়ে মর্শ্বম্পণী 
ভাষণ দেন। প্রত্যেক স্থলেই বক্তৃতার শেষে যুগদেবতা শ্ৰীমৎ 
স্বামী প্রনবানন্দজী মহারাজের স্থসজ্জিতবিরাট প্রতক্কৃতির সম্মুখে 
ধূপ, দীপ, পাখা, চামব, পুষ্প ছাড়াও ঢাল, তলোধার, ত্রিশূলসহ 
বীরত্ব ভাবোদ্দীপক আরতি এবং সম্্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবক- 
গণেব আত্মবক্ষামূলক ত্রীড়া প্রদর্শন উপস্থিত জনসাধারণকে 
বিপুলভাবে বিস্মিত ও ভাববিভোর করিয়া তুলিতে লাগিল । 
এরূপ শ'ব্ৰুপূজ| দর্শনে সকলেই যেন অন্তরে মহাশক্তির স্পর্শ 
অনুভব করিতে লাগিল | 


এ দিকে আবার চারণদলের অবস্থান স্থলেও বিরাম নাই। 
দিবা রাত্রি উপদেশপ্রার্থী, ধর্ার্থী জনগণের শত 
লাগিয়াই আছে। সেখানেও আরতি দর্শন, ব্যক্তিগত উপ- 
দেশ গ্রহণ ও সাধন-দীক্ষা প্রভৃতি সমান ভালে চলিতে 
লাগিল। 


সঙ্ের যুগবাণী গুজরাতি সম্বলিত হিন্দী, ইংরাজী. ভাষায় 
প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকাদি ও যুগদেবতার শ্রীমৃত্তি ভক্তগণ পরম 
সমাদরে লইয়া যাইতে লাগিল। আত্মরক্ষার প্রতীক রূপে = 
স্ত্রীপুরু নির্বিশেষে সকলেই সঙ্ঘ প্রদত্ত 'ত্রিশূল” কিনিয়া 
লইল। 

ইতিমধ্যে বরোদ! হইতে শ্রীমৎ স্বামীজীর নিকট এক 
জরুরী চিঠি আসিল। ৩০ তাং সেখানে শিবাজী জযন্তীয় 
বিরাট উৎসব ।, সারা দেশের বিশিষ্ট জননেতা ও বক্তা উপ- 
স্থিত থাকিবেন। মাসাধিককাল যাবৎ বিবিধ পত্র-পত্রিকায় 
উত্সববার্তা ঘোষিত হইতেছিল। চিঠির পরে এবার এ 
অনুষ্ঠানে শ্ৰীমৎ স্বামীজীর বিশেষ উপস্থিতি প্রার্থনা করিয়া 
উদ্যোক্তাগণের পক্ষ হইতে তারও আসিয়া গেল। স্বামীজী 
আর দেরী করিতে পারিলেন না । প্রচার মণ্ডলীর পরিচালক 
স্বামী ব্ৰহ্মননাজী নির্দেশমত যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন | 
২৮ এপ্রিল উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আশীৰ্ব্বাদ দান করিয়| ্ৰীমৎ 
স্বামীজী বরোদা রওনা হইয়া গেলেন । সেখান হইতে 
আমেদাবাদ যাইবেন, ইহাও স্থিরীকৃত হইল । 


চারণদলেরও সিদ্বপুরের কার্য প্রা সমাপ্ত হইয়া আসিল । 
স্থানীয় মিল মালিক, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ সব্ঘের দেশব্যাপী 
জনসেবা ও অনজাগরণের কাৰ্ধ্যেও সাধ্যমত সাহায্য করিল। 


পরিশেষে প্রীগুরু বিশ্বনাথের শ্রীচরণতলে সিদ্বপুরবাসী 
হিন্দুগণের কল্যাণ, সাঁধিক জাগরণ ও সৰ্বজনের শাস্তি প্রার্থনা 
করিয়া মেশানা জেলার বিশিষ্ট ব্যবসা ও শিক্ষাকেন্্ৰ ভিস- 
নগরের দিকে ৩০ শে এপ্রিল প্রাতে আমরা রওনা হইলাম । 


পাতো বাহ 


অন্যায়ের প্রতিৱিধানে স্বামী প্রণবানন্দ 
শআ্ীসুশান্ভ সরকার. 


- অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার-শোষণ ত্রাস আজ সমাজের 
চারদ্বিকে। মাঙুয আজ তাই দিশেহায়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হয়ে পড়ছে। সকল আঘাত এসে তাদের শঙ্কিত, ভীত, 
সম্ত্যস্ত করে তুলছে। মাহুষের মমুয্যত্ব অপমাণিত হচ্ছে। 
কিন্তু এভাবে তো সমাজে মামুষ বীচতে পারবে না কখনই | 
তাই তাকে মাথা তুলে দাড়াতে হবে| স্থসংগঠিত শক্তি 
নিয়ে তাকে এঁ অন্যায়ের মোকাবেলা করতে হবে অভীযয়্তে 
দীক্ষিত হয়ে। ক্লীবতা ত্যাগ করতে হযে, স্মরণে ষ্নাখতে 
হ্বে--'ক্লিব্যং মাপ্ম গমঃ | স্মরণে বাথতে হবে বিশ্ব 
কবির সেই বাণী: 

“অন্তায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, 
তব ঘ্বণা তারে যেন তৃণসম দহে।* 

যুগাচাৰ্ধ স্বামী প্রণবানন্দজীও বলেছিলেন,--“অন্তায়ের 
প্রতিকার ও প্রতিবিধান না হলে অন্যায় বেড়েই যায়।” 
নিজের জীবনাচরণের মধ্যে দিয়ে সেই অন্তায়ের্া প্রতিবিধান 
করতেই তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তখন 
তিনি কিশোর । নাম তাঁর বিনোদ। বাজিতপুর 
গ্রামে তখন এক ছুর্দাস্ত গুণ্ডা ছিল। গ্রামের সকলেই 
তাকৈ ভয় করত। আর সেই ভয়ে তার হাতে লাঞ্ছিত 
হয়েও তারা নীয়বে অপমান সহ্য করত। একদিন বাজারে 
কী একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বাধে। গুণ্ডাটা হিন্দুদের 
মারবে বলে শাসায়। বাজারে উপস্থিত হিন্দুরা তথন 
আতঙ্কিত হয়। বিষয়টি খুব তাড়াতাড়ি সারা গ্রামে ছড়িয়ে 
পড়ে। বিনোদের কানেও তা পৌছায়। বিনোদ 
ভাবলেন__-“গুগ্ডাটার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়েছে । এবার তাকে 
দমন করতেই হবে। তা'না'হলে গ্রামের মাছুষের শান্তিতে 
বাস করতে পারবে না।” 

এ গুপ্ডাদমনের সংকল্প নিয়ে বিনোদ নিজে সাধন-কুটার 
থেকে বেরিয়ে এসে খালের পাড়ে বাজায়ে যাতায়াতের 
বাস্তায় দীড়িয়ে বইলেন। ৷ গুণ্ডাট| কাছে আসতেই কঠোর 


স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন,--“হেই সর্দারের পো হিন্দুদে তুই 
কী বলেছিস? মারবি বলে নাকি শাসিয়েছিস ?* হিন্দু- 
মাত্র না দমে গুপ্তা উত্তর দ্বিল--“হ বলছিই তে! । তাতে 
অইছে কী? হিন্ুগো মারুমই তো। ডা কী করবা? - 
হঠাৎ চোখের পলকে বিনোদ গুগুাটার ছু'টা পা ধরে শুন্ধে 
তুলে দুরে ছুড়ে দিলেন | আহত ও ভীত গুণ্ডা! হিনোচের 
পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। অন্কায়কায়ী পরান্ত হ’ল। গ্রামের 
সকলেই দ্বপ্তির নিশ্বাস ফেলল | - | 
আরও একটি ঘটনা] খুলনা সহয়ের বিচু যুবক সঙ্ঘ 
সস্তানঘের স্বামী প্রণবানন্জকে গুরুরূপে পৃজা মেনে নিতে 
পারল না। এক উৎসবের সময় অভিষেককালে হড় 
একখান গামলার ঢাকনির ওপর স্বামীজী মহারাজের চযণ- 
যুগল স্থাপন! করে অভিষেক আর হ’ল দুধ, ঘি, মধু ও 
অন্তা্য উপাচার দিয়ে। অভিষেকের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে 
সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগল--৭ও সহসুশীৰ্ষা পুক্ষষঃ*" প্রভূতি 
নানা মন্ত্র । তারপর হল সাড়ম্বরে যোড়শোপচারে পৃজারতি। 
কিছুদূষ থেকে তা দেখে ওঁ যুবকদের অনেকের মনেই দেখা 
ছিল নানা সংশয-সমোহ | চার পাচ জন যুবক একসঙ্গে 
জোট বেঁধে উৎসব প্রাঙ্গণে এল। তারা বিস্ত সকলেই 
সঙ্জের পরম হিতৈষী ব্যক্তিদের পুত্র | 
অপরাহে আশ্রমের ভিতরে তাঁর সাধন-কুটাধে সানে 
একটি বেদীর উপধ স্বামী প্রণবানদ্দ সমাসীন ৷ টৎসব- 
উপলক্ষ্যে তায় দর্শনের জন্তু সমবেত হয়েছেন শত শত 
নধনায়ী | তাঁদেরি একদল ফিলপ্রে ধরেছেন তীকে বেদীর 
আশে পাশে । ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি ছোট ঢিল পড়াদো 
তীর গায়ে। তিনি তা উপেক্ষা কঘলেন। আবার আর 
একটি টিল পড়ল পিছন থেকে, এতে একটু উষ্ণ হয়ে তিনি 
ইঙ্গিত করলেন জনৈক সঙ্ঞ-সম্তীনকে | ইসারামাত্র সেই 
অপরাধী যুবকটিকে তাড়া কয়ায় তাঁর সঙ্গে দলেয় অন্যরাও 
দৌড় দিল নর্দীর ঘাটের দিকে। পিছনে পিছনে ছুটলো 


৩০ 


কয়েকজন সেবক ও ব্ৰহ্মচায়ী। আত্মরক্ষায় অস্ত যুবকগুপি 
ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে । অবশ্ত প্রাণহানি ভাদের হল না। 
নৌঁকায় করে তাদের উঠিয়ে দেওয়া হল নদীর অপর পারে। 

কিন্ধ বিষয়টি নিয়ে সহরে হাট হল আশ্রমের বিরুদ্বে এক 
ভীষণ আন্দোলন । সহয়ের যুবকদল স্থির কয়ল-- আশ্রমের 
উপর তারা চড়াও হয়ে হামলা করবে । এই বিপদের 
সময়েও স্বামীজী মহায়াজ ধীয়, স্থির, মৌন ও গস্ভীয় হয়ে 
য়ইলেন। হঠাৎ আকাশে নেমে এল ঘন-বর্য! বাদলা। 
তায় সঙ্গে ঝড়-বঞ্চ৷ ও বি্যুৎচমক | আর এর ফলে শত 
চেষ্টা করেও সবের এ যুবকের দল নদী পার হযে আশ্রমে 
আসতে সাহস করল না। তারপর স্থামীজী মহারাজ 
কয়েকজনকে পাঠালেন খুলনা ষ্টেশন হয়ে কলকাতায়। 
তিনি ধললেন,-”চেলেরা যদি ষ্টেশনে তোমাদের একটু 
অপমান করে তবে তোমহা নীরবে তা সহ কক্ষবে। এতে 
ছেলেদের অভিভাবকেয়া সহজে বুঝতে পারবে--এই 
ধ্যাপারটির ধোষঅপরাধ তাদের সন্তানদেরই |” হলও 
তাই, স্টেশনঘাটে নৌকা থেকে নামতেই ছেলেদের একদল 
ভাদের লক্ষ্য কয়ে ছুঁড়তে থাকলো-_ইট, পাথর । ফলে 
ছু’ একজন আহত হল। 

এই দুর্ঘটনায় খবর পেয়েই ছেলেদের অভিভাবকের! 
অনেকখানি দমে গেলেন এবং পরের দিন বিকালবেদায় 
তারা চায় পাঁচজন বন্ধু মিলে এলেন হ্বামীজী মহারাজের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কয়ে ব্যাপায়টিয় সীমাংসার জন্ত। খুলনা 
পহরের উকীল হেমবাবু, আশ্রম-সম্পাদক শরৎবাবু প্রমুখ 
সকলে গেলেন ওঁ সাক্ষাতের অন্য। তিনি তখন সমস্ত 
ঘটনাটি তাদের আগাগোড়া বুঝিয়ে দিয়ে ছেলেদের ছুবিনাত 
ব্যবহারের কথা উল্লেখ কয়ে তীব্রকণ্ঠে বললেন--“যে 
লোকটিকে দেশের লক্ষ লক্ষ লোকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে; 
তীকে যারা অপমান করতে সাহস পায় তারা কি না করতে 
পাকে? আমি হয়তো এদের এ অন্তায় অপয়াধ উপেক্ষা ও 
ক্ষমা করতে পাকি) কিন্তু এরা এতে প্রশ্রয় পেয়ে কাল যে 
তাদের পিতামাতা ও অন্যান্য গশুলপজন অভিতাবককে লাঞ্ছনা 
কয়বে, ভখন কি হবে? এ সকল অন্যায়-অপরাধের জন্ত 
‘যদি দেশে অচিবে শাস্ন-শক্তি জাগ্রত না হয়, তবে সমাজের 


প্রণব 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, প্রথম সংখ্য! 


ফালত লোক নয় যে, ষে-কেউ তাকে অপমান-অধমাননা 
করে রেহাই পেতে পারে 3 

তার এই তেজোগর্ভ ও অগিবর্ধী বাণী শুনে এ 
প্রতিনিধিরা শান্ত ও স্তম্ভ হয়ে গেলেন। প্রতিনিধিদলের 
অন্যতম নেতা, খুলনা সহরের খ্যাতনামা উকীল হেমবাবৃ 
স্বীকার করলেন যে, এ ছেলের] এই ব্যাপারে একাস্তই 
চোষী। তারপর তিনিই প্রস্তাব করলেন আশ্রমে গুরুপৃজা 
পরবর্তী উৎসব থেকে ব্যাপকভাবে করায় জন্য । 

অন্ত আর একটি ঘটনা ৷ মাঁদারিপুর়ের কয়েকজন 
বিপ্লবী যুবক ছিল যুগাচার্ধ স্বামী প্রপবানদ্দের একান্ত 
অঙ্ুরক্ত। তার! ভীষণ উত্তেজিত হয়েছে তীর প্রবর্তিত 
গুরুপৃজার মহত্ব মর্যাদা বুঝতে না পেয়ে। বিষয়টির বিষয়ে 
কিছু জানার জন্য সচেষ্ট না হয়েই তাষা লোক মৃখে ঘোষণা 
করল--এবারু তারা মাদারিপুর আশ্রমের উৎসব হতে দেবে 
না। তাঁদের নিষেধ সত্বেও শ্বামীজী মহারাজ যদি উৎসব 
বধতে আনেন, তবে তীয় যানসম্মান বজায় থাকযে না। 

স্বামী প্রণবানদ্দ যুবকদের এই বড়যন্ত্ের কথা বিশ্বস্ত- 
সুত্রে অবগত হয়ে উদ্দেশ্ঠ-সিত্বির জন্য প্রাযম্ভিক প্রস্তুতি 
শুরু করলেন। বাজিতপুরের পাশেই ‘চোঁরাশী’ ও ‘নয়- 
কাদ্দি' নামে গ্রাম দু'খানির নমংশত্রদের উপর তীর বিশেষ 
প্রভাব প্রতিপত্তি। তাঁদের মধ্যে থেকে | শতাধিক লাঠিয়াল 
সংগ্রহ করলেন তিনি। এছাড়াও স্থানীয় বিশ্বস্ত মুসলমানঢ্েন 
মধ্য থেকেও তিনি সংগ্রহ করলেন অস্থরূপ সংখ্যক" একটি 
দল। এই ছুটি দলকেই প্রয়োজনীয় অন্তশস্তে সুসজ্জিত করে 
উত্মবের আগের দিন নৌকাযোগে অভিযান করে তিনি 
চললেন মাদাধ্রিপুরের নদীঘাট থেকে । অন্তশস্তেস্থসজ্জিত এই 
এই ছুটি দলকে 'আগেপিছে করে তিনি ঘ্নওমা হলেন 
আশ্রমের দিকে । ভার এই রণসজ্জা দেখে বিস্মিত হয়ে 
উঠল পল্লীবাসীরা। তাদের সেই শাস্ত, মধুর সম্ভানবৎসল 
হ্বামীজী মহায়াজের এই রুদ্রমৃত্তি দেখে তায়! খুবই অবাক 
হল! তাকে এভাবে উপনীত হতে দেখে সেই বিপ্লবা 
যুবকক্পাও ভীত সন্তত্ত ও আতত্কিত হল। তারা তখন প্রচার 
শুরু কয়ল--"স্বামী প্রণবানন্দ এবার এই আক্ৰমণাত্মক 


বৈশখ, ১৩৯৯ ] 
মনোভাব খুবই ‘অশোভনীয়। এভাবে তিনি মাদারিপুর" 
বাসীঘের অপমানিত করছেন ।” 
বিপ্লবী যুবকদের এই প্রচারের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্ত 
সহর থেকে একদল নেতৃস্থানীয় ব/ক্তি ছুটে এলেন যুগাচার্ধের 
কাছে । তাদের সঙ্গে এল এ যুবকের দল! সহরের এ 
সব প্রতিনিধির] তাকে জানালে! “মহারাজ, আপনার এমন 
বেশে এবার উৎসবে আমার কারণ কি? আপনাকে তো 
আমরা কোনও দিন এত লশশ্ম লোকজন নিয়ে এভাবে 
উৎসবে আসতে দেখিনি। উত্তরে স্বামীজী-মহারাজ 
বললেন, “আমি তে| এদের সহরের মধ্যে ছেড়ে দিইনি 
এরা আশ্রমের শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অন্ত আশ্রমের মধ্যে 
আছে। কাউকে তে| ওরা কোনও আঘাত বা আক্রমণ 
করে নি। আমি দেশের লক্ষ লক্ষ আর্ত ও অত্যাচারিত 
পোকর্দের অভয়-ছাশ্বা দিচ্ছি বিপদে-আপদে তাদের রক্ষা] 
করবো বলে। আর আমিই যদি নিজে আত্মরক্ষায় অদমর্থ 
হই এদের মৃত কয়েকটি যুবকের ভয়ে ভীত হয়ে উৎসব বন্ধ 
করতে বাধ্য হই, তবে আমার প্রতি লোকের শরন্ধা-বিশ্বাস 
থাকবে কেমন করে? আমার বর্তমান কাজ কর্ম সম্বন্ধে 
যদি কারও মনে কোনও সন্দেহ-সংশর ,জম্মে, তবে তার 


করুণা 


৩১ 


কর্তব্য হচ্ছে- আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপায়টির 
সত্যাসত্য নিৰ্ণয় করে নেওয়া । আমার ক্রেমবিকশিভ 
কর্মপন্ধতির মধ্যে নৃতনত্ব থাক! শ্বাভাবিক। কিন্তু তা 
বুঝতে চেষ্টা না কয়ে এরূপ ভয় বা হুমকী দেখানো কি 
উচিত ?* | 

স্বামীজী মহারাজের এই যুক্তিপূৰ্ণ উত্তর শুনে সকলে 
শাহ-ও আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন, এ বিপ্লবী যুবকদ্বলও 
ুগাচার্ধ স্বামী প্রণবানন্দের শক্তি-সামর্ঘ্য দেখে মাথা নত 
করলো । তাই অন্তায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়ালে অন্যায় 
পরাল্লিত হবে, অন্তায়কারী পরাস্ত হবেই। আর ষেজস্থা 
বিশ্বকবি রবীঙ্গনাথ তার এক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছেন; 

“মূহূর্ড তুলিয়া শিয় একত্র দাড়াও দেখি সবে; 

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে' 

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে 

যখনি দাড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে, 

পথ-কুন্তুরের মতে! সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে “মিশে 1 


[ খণ স্বীকার “শরীশ্রপ্রণবানদ্দ লীলাস্বতি*__ 
স্বামী অদ্বৈভানদ্দ ] 


বরুণা 
শ্রীসুখীর গুপ্ত 


দীপাবলী জ্বলে তা'রই কৃপা-বলে, 
করুণা ন! হ’লে জ্বলিবে না ৷ 
সে ফলালে ফলে মানব জমীনে 
ফলের দামী সোনা 
গোমুখী-তুষার প্রীতি বিন! তা'র 
কিছুতে যে আর গলিবে না ৷ 
সোহাগে স্বুপেয় গঙ্গা করে সে 
অপেয় সাগর-বারি লোন! ৷ 
বিশ্বাস করো, তা'বে শুধু বরো, 
ধরো তা'রই পথ সোজাস্থুজি ৷ 


সে-ই আনে ভবে, জীরনোৎসবে 
সে-ই মহাভাবে ভরে প্রাণ ৷ 


আর কিখু'জিবে ! তারে যেই পাবে; 
সার! হ'য়ে যাবে খৌজাখু'জি। 
তা'রই দান সবই, আর্জীবনই ভি 
তা’রই পদে সঁপো তা'রই দান ৷ 
তুচ্ছ জীবনও মহোচ্চ হবে, 
চির প্রেমে র'বে অফুরান ॥ 





বিভিন্ন আশ্রমের বাষিক উৎসব ও সম্মেলন 


প্রণব নগর সেবাশ্রম (গড়িয়া ) 
গত ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মার্চ ১৯৯২, প্রণবনগব (গিয়া) 
সেবাশ্রম ও বিদ্যার্থী-ভবনের বাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।' 
ওরা চৈত্র আচাধ্যবরণের মাধ্যমে উৎসবের সুচনা হয়। 
সক্ষ্রে প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাঁশানন্দজী আচাধ্য- 
বরণের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। রাত্রে বেতার ৪ 
দুরর্শন শিল্পী শ্রুভক্তদীস বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন । 
৪ঠা চৈত্র অষ্টপ্রহব নামসংকীর্তনপহ গ্রাম পরিক্রমা, গুরু 
পূজা, শিবপূজ্জা ও আরতি, লাঠি ছোৱা, যুযুৎস্থ প্রভৃতি ক্রীড়া 
ও বিদ্যাৰ্থী অভিভাবক ও শিক্ষক সম্মেলন অমিত হয়। 
সভাপতিত্ব করেন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শ্রীজাহুবী কুমার 
চক্ষবর্্ী। শ্রম স্বামী বিকাশানন্দজী, স্বামী অশোকানন্দজী, 
স্বামী শাশ্বতানন্দজী এবং অধ্যাপক ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী ). 
প্রমুখ ‘ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ, বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা * 
করেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী সভাপতির ভাষণে ভারতবর্ষের 
শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিদ্যাৰ্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক এঁক্যের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাত্রে ভক্তিমূলক চলচ্চিত্ৰ 
“সতী সাবিত্রী সত্যবান’ প্রদণিত হয় 
€ই চৈত্র প্রাতে ছাত্রদের সমবেত গীতাপাঠ, ভঙ্গন ও 
কীৰ্ত্তন, দ্বিপ্ৰহরে বৈদিক যজ্ঞ, গুরুপূজা, শিবপুজা, অভিষেক ও 
আরতি, অসংখ্য ভক্তের মধ্যে প্রদাদ বিতরণ, আত্মরক্ষামূলক 
জ্রীড়। যৌগিক ব্যায়াম ও আসনাদি প্রদ্সিত হর । অপরাহে 
হিন্দুধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ হরিপদ 
| শ্রীমৎ্ স্বামী বিকাশাননজী উদ্বোধনী ভাষণে 
ভারতের ধ্বংসোন্মুখ জাতির উন্নয়নে স্বামী প্রণবানন্দের অবদান 
সম্পর্কে বন্তৃত| করেন। স্বামী অশোকানন্দজী, স্বামী বিজয়া- 


নন্দজী, ডঃ সুবেশ কুমার কুইতি প্রমুখ জাতিগঠনে স্বামী প্রণবা- 
নন্দের আদর্শে অনুপ্ৰাণিত হওয়ার আহ্বান: জানান। মোহন 
অপেরা কর্তৃক পৌরাণিক যাত্রাপালা ‘মহীরাবণ বধ’ অভিনীত 
হ্য়! 

EEE ET যারা 
এবং'"শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানদ্দজী সমাগত জিজ্ঞান্থগণকে 
সাধনোপদেশ প্রদান করেন ৷ 


সুতাহাটা হোড়খালি সেবা শ্রম 


“নীতি, ধর্ম -আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার সংস্কার £ঘটিয়েইঠভারতবর্ধে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দুর 
করা সম্ভব 1” স্থতাহাটা হৌড়খালি সেবাশ্রম ও বিগ্যার্থিভবনের 
বাধিক উৎসব উপলক্ষ্যে গত ২৩শে মার্চ অনুষ্ঠিত শিক্ষা 
সম্মেলনের উদ্বোধন করে শ’ ওয়ালেশ কোংএর হলদিয়া শাখার 
ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ডাঃ ভি. এন. আয়ার এই অভিমত ব্যক্ত 
করেন ৷ সভাপতির ভাষণে সঙ্জের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
বিকাশানন্দজী বলেন যে, দৈহিক ও নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান 
আদশ নাগরিক গড়ে তুলতে হলে আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর 
জীবন থেকে দেশবাসীকে শিক্ষা নিতে হবে | ভারতীয় শিক্ষার 
আদর্শ সম্বন্ধে আলোকপাত করেন ডায়মগুহারবার সে বাশ্রমের 
স্বামী অশোকানন্দজী ও স্থানীষ উচ্চ বিদ্ধালয়ের প্রধান শিক্ষক 
শ্রৃহিমাংশুশেখর মুনিষান । 

২৪শে মার্চের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন--্রীযৎ স্বামী 
বিকাশানন্দজী । সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কমলাকান্ত ঝাঁ। 
সঙ্জের পুরুলির! শাখার স্বামী শাশ্বতানন্দজী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা 
জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি শ্রীকামদেব শাসমল প্রমুখ 


সম্মেলনে রাষ্ট্র গঠনে ধর্মের প্রয়োজনীয়ত৷ সম্পর্কে ভাষণ দেন। 
শুরুতে ধৰ্মশাস্ত্ৰ পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রছাত্রী ও ক্রীড়াগ্রতিযোগীদের 
পুরস্কৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী | 

জীব নাম সঙ্কীর্ভন, ক্রীডাপ্রদর্শন, বৈদিক যজ্ঞ, া্থনারবির 
পুজা, শোভাযাত্ৰা সহকারে গঙ্াবারি আনধন, মহাভিষেক 


পৃজারতি, অন্নকুটভোগ, প্রসার্দবিতরণ, - সঙ্গীতান্ন্ঠান, 
বিচিত্রাচ্টান প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ । 
বাকুড়া সেবা শ্রম 


১৪ ও ১৫ মাৰ্চ্চ বাধিক উৎসব উপলক্ষে ছুই দিন ব্যাপী 
হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন ও সঙ্ঘনেতা আচাৰ্য্য স্বামী 
প্রণবানন্দজীর ৯৭তম জন্মজয়ন্তী সম্মেলন অনষ্ঠিত হ্য। ছুটি 
সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে জননেতা শ্রীরাখহবি চট্টো- 
পাধ্যায় এবং বাকুডার মাননীয় জেলা জজ শ্রীমুরাবী মোহন 
দাস। সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী 
হিন্দুখৰ্ম্মের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন । 

স্বামী বিজযানন্দজী, স্বামী প্রেমানন্দজী, স্বামী অরুণা- 
নন্দজী, অধ্যাপক লীলাময গুখোপাধ্যাব, অধ্যাপক রণীন্দ 
মোহন চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়, 
প্রধান অতিথি ডাঃ সুধীন্দ্ নাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ হিন্দু ধৰ্ম্মের 
বিভিন্ন দিক নিবে ভাষণ দেন। শুরুতে বীরত্ব ও আত্মরক্ষা 
মূলক লাঠি, ছোশ খেল৷ ও যৌগিক আসনাদি বেশ আকৰ্ষণীৰ 
হ্ষ) 

বৈদিক যজ্ঞ, ১৫1২০ হাজার নরনারীর মধ্যে প্রসাদ 
' বিতরণ, শ্শ্রঠাকুবের জীবনলীলা প্রদর্শনী, ভজন, কীর্তন, 
পৃজারতি, মহাভিষেক, প্রশ্রগুরু পুজা, শ্রশ্রীনবপৃজা, বাউল 
সঙ্গীত প্রভৃতি বর্সাষ্ঠান আঁশ্রম-ভবনকে মুখরিত করে 
তোলে | 

সিউড়ী সেবা শ্রম 

২৬ মাৰ্চ থেকে ২৯ মাৰ্চ ৯২ চার দিন ব্যাপী সঙ্ঘের 
সিউড়ী শাখার ৩৩ তম শ্রীত্রীতিশূল মহোৎসব এবং পাঁচবর্ষ 
ব্যাপী ১৯৯২-১৯৯৬ যুগাচাধ্য স্বামী প্রণখানন্দ আবি ভাব 
শতবৰ্ষ উৎসবের প্রথম বর্ষের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল। 

২৭ মাৰ্চ একটি বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহব পরিক্ৰম| কবে। 


দত্তপুকুৱে শ্রীতীত্রিশূল সহাভিষেক সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় শ্ৰীমৎ 


৫ 


সম্ঘ্যার্ড। 


৩৩ 


স্বামী বিকাশাননদজজী আচীর্যবরণ অনুষ্ঠানে আশীৰ্বাশী প্রদান 
কৰবেন ৷ 

২৮ শে মাৰ্চ ধর্দশাস্ পরীক্ষা এবং আশ্ৰম বিদ্যালযের 
কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের পুরষ্কৃত করেন স্বামী হিরণারানন্দজী | 
ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্পৰ্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন 
অনুষ্ঠানের সভাপতি জ রমারঞন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
শামল কুমার চট্টোপাধ্যয়, শ্রীনং স্বামী বিকাশানন্দজী, স্বামী 
হিরশায়ানন্বজী | 

২৯ শে মার্চ শ্রুজগন্নাথ মাঝি, শ্রীমনোজ রায় ও গ্ৰীষ্মনীল 
মণ্ডল কর্তৃক পল্লীগীতি, মহাভিযেক, বৈদিক যজ্ঞ, অন্নকূট ভোগ, 
পূজাবতি ও মহাগ্রসাদ বিতরণ হব। প্রায় € হাজার নব- 
নারী প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

হিন্দু ধৰ্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে ভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী 
বিকাশ নন্দজী, স্বামী প্রেমানন্দজী, স্বামী বুদ্ধানন্দজী এবং 
সভাপতি অধ্যাপক শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যাব । 

প্রতিদিনেব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রামায়ণ গান করেন, 
শ্রী অরুণ কুমার বিশ্বাস, দক্ষিণ ভাঁরতীর শাস্সীয় নৃত্য পবি- 
বেশন করেন শ্রী কলম গুলম্‌ মুরলী ও সম্প্রদাৰ। যোগাঁসন ও 
অত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া প্রদশিত হর । 


রায়গঞ্জ সেবাশ্রম ! 
২৭, ২৮ ও ২৯ মাৰ্চ ত্ৰিদ্লিবদীয় নান! অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৷ 
সঙ্বের রায়গঞ্জ শাখার বাঁধিক উৎসব-সম্মেলন অ্ঠিত হয়। 
ভজ্ন-কীৰ্তন, পূজারতি, বৈদিক যজ্ঞ, প্রসাদ-বিতরণ ,বাউল 
গান, ক্ৰীড়া প্রদর্শন প্ৰভৃতি অনুষ্ঠান ছাড়াও হিন্দুধৰ্ম 
সংস্কৃতি সম্মেলনের দু'টি অধিবেশন হয়। 
২৭ তারিখের আকর্ষণ ছিল-_জেলা ভিতুক দশম 
বাধিক যোগাসন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা, যোগ 


' সম্মেলন ও কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ দুটি 


বিভাগের সভাপতিঘন্ন ছিলেন যথাক্রমে মহকুমা ক্রীড়া আধি- 
কারিক শ্রীসলিল রঞ্জন সরকার ও শিশু সাহিত্যিক শ্রীচরণ দাস। 
২৮ ও ২৯ তারিখের হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে ভারতীষ 
শিক্ষা-সংস্কৃতির বিিম্ন দিক আলোচনাকরেন__শ্বামী আদিত্যা- 
নন্দজী, স্বামী শাশ্বতানন্দজী, স্বামী হিরণ্ুযানন্দভী, অধ ক্ষ 
শ্ীুনাথ রায়, অধ্যাপক শ্রীপল্পব দাশগুপ্ত, ডাঃ বৃনদানন্ন চন্দ্ৰ 


৩৪ 





ধর্ম জিজ্ঞান্থকে সাধনোপদেশ প্রদান করেন; 


রাণীবাধ সেবা শ্রম 
গত ৮২৯২ তারিখে সঙ্ঘের আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ 
রাণীবীধ সেবাশ্রমে গ্রীতীসরস্বতীপূজা উপলক্ষে বাৰ্ষিক 
মহোৎসব, শতাধিক নরনারীর মধ্যে কাপড়, কম্বল বিতরণ, 
দশ সহস্ৰাধিক নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, লাঠি ছোধা খেলা 
ও তীরধনূক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অঙ্গঠিত হর । 


বৈকালে ডাঃ বিনোদ বিহারী মাজিয় সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
ধর্মসম্মেলনে সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দন্ী, 
স্বামী অকণীনন্দজী, স্বামী শাশ্বতানন্দজী, শ্রীবিজ কুমার 
হেশ্ব,ম, শ্ীগুহিরাম মল্লিক প্রভৃতি বক্তাগণ হিন্দুধর্ম ও সত্ঘের 
জনহিতকর কাধ্যাবলীয় বিষয়ে বক্তব্য বাখন। 

সম্মেলন শেষে শাস্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় ও “শীকক সুদামা” 
চলচ্চিত্ৰ দেখানো হ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 
শাখাধ্যক্ষ স্বামী ত্রিদিবানন্দজী ৷ 


প.ক্ললিয়| (সঘাশ্রমের সেবামূলক কায 

৯ মে, *৯১ পুরুলিয়ার ও ১* সে, '৯১ রঘুনাথপুবে হুদার ? 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দরিত্র নরনারীর মধ্যে ১** কম্বল বিভরণ কধা 
হব। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলা 
শাসক শ্রীসতীশ চন্দ্ৰ তেওয়ারী, অই এ এস ৷ আগের দিন 
সরস্বতী পূজ| হর, আশ্রমিকগণ ছাড়াও সহরের বহু নরনারী 
আশ্রমে আসেন, তাঁরা অঞ্জলী দেন ও আমের গানকীৰ্ত্তন 
পৃজারতিতে যোগদান করেন, সকলকে প্রসাদ দেওযা হয়। 

রঘুনাথপুরে একটি পানীয় জলের বড় কুঁয়ার প্রতিষ্ঠা 
ও একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালযের উদ্‌ঘাটন করা হযেছে, 
ভার সঙ্গে সারাদিন গান-কীর্তন, যজ্ঞ-প্রবচন, পূজায়তি, 
কম্বল-বিতরণ, ভক্তদের, প্রসাদ-বিতরণ ইত্যাদি অন্ঠান 
হযেছে। পুরুলিরা সেবাশ্রম হতে উদ্যোগ নিয়ে পুরুলিয়ার 
মহকুমা সহর রঘুনাথপুরে একটি প্রচার-সংগঠন ও সেবাকেস্শ্ 
সুচনা কবা হচ্ছে; সঙ্ঘনেতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী 
রঘুনাথপুরেব পাশে সেনাড়| গ্রামে শুভ পদার্পণ করেছিলেন । 


উদ্দেন্ডে চিহ্নিত হ'ল। মিলন মন্দিয় ও ছাতাঁবাসাদিধ নিৰ্মাণ 
কাৰ্য্য শুরু হয়েছে । 


আসানসোলে ধর্ম-সম্মেলন 


গত ১ ও ২ ফেব্রুযারী, আসানসোলে প্রচাপ্ন্নত চাবণদল 
ও হিন্দু মিলন-মলিের যুগ্ন প্রচেষ্টায় উৎসব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। ধৰ্মীয় শোভাযাত্রা নিয়ে উৎসব শুরু হয়। উভয় 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সঙ্ঘ যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
অকলপাননাজী | যুগসমন্যা ও তার সমাধান বিষয়ে ভাষণ 
দেন স্বামী বিজ্ঘাননজী, প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা ও 
দাষপা জজ শ্ীপ্রভাত কুমার রায়, ডাঃ সুখময় সরকার প্রমুখ । 
সভায় শুকতে ক্যাক্সেট ও শেষে ছাষাচিত্রে শ্ীপীচণ্তী আলেখ্য 
প্রদশিত হয় । ২রা তারিখে যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী বিজ্য়ামন্াজী, সাদ্ম্য অধিবেশনে শাস্তি কোন্‌ পথে? 
এই বিষবে বক্তৃতা কয়েন স্বামী শাশ্বতানন্দজী, প্রধান অতিথি 
অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্্র শ্রীগ্রভাত রঞ্জন 
সাফি, ভা: প্রিয়া মুখোপাধ্যাষ প্ৰমূখ । 

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল দুঃস্থ ছ!ত্রদের পাঠ্যপুস্তকের 
জগা অনুদান, তক্তদাস বাউলের গান, বৈদিক বজ্র, প্রসাদ 
বিস্স্বণ প্রভৃতি | চারণদলেয নেতা স্বামী জীবানন্দজী ও 
সন্ন্যাসী কমিগণ উৎসব পরিচালনায় তদারকি করেন। 


হায়দল্লাহাদ সেলৱাশ্রস সংঘাদ 
ত্ৰিশ্বূল উৎসব--২=শে জাহ্যারী পোষ পুণিমায নানা 
ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে ত্ৰিশূল উৎসব পালিত হ্য। স্থানীয় 
গাবক শ্রীএ বি সোম ভজন পরিবেশন করেন। আশ্রম-প্রধান 
স্বামী শাস্তানন্দজী ত্ৰিশূল উৎসবের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বিষয়ে 
ভাষণ দেন ৷ অভিষেক ও পূজ| আরতির পব ভক্তদের প্রসাদ 
দেওবা হব। 


চারণদল--২১শে আছুয়ারী স্বামী শাস্তানন্দজীর নেতৃত্ব 
একটি চারণ দল সেকেন্দ্রাবাদের আলোরানে গিযে প্রচার শিবির 
স্থাপন করেন । চাবদিন প্রচাৰ কার্ধ চলেছল। দলটি 
প্রতিটি বাড়ীতে প্রচারকার্য চালায়, ভক্তদের গৃহে সাংস্কৃতিক 
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ম্‌ পা জী, পাতি ছাড়াও 


স্বামীজী আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে 
আলোচনা করে জাতীয় সংহতির কথা বলেন। সমাজে নারীর 
দায়িত্ব, সেবার আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। 


গুজরাটে প্রচার 


স্বামী যোগীশ্বরানন্দজীর নেতৃত্বে সজ্বের প্রচার দলটি গত 
ডিসেম্বর (১৯৯১) মাস হইতে ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) মাস 
পর্য্যন্ত গুজরাটের চিকলী, বিলিমোড়া, গনদেবী সহ বিভিন্ন 





স্থানে প্রভাত ফেরী, ভঞ্জন-কীৰ্ত্তন, পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানের 
মাধ্যমে প্রচারে ব্যস্ত ছিল । 

গত ২৫শে ডিসেম্বর চিকলীতে এক বিরাট ধৰ্ম্ম সম্মেলনে 
শ্ীপ্রতাপ সিং রাজপুতে্ধ সভাপতিত্বে ধর্মের বিভিন্ন দিক 
“নিয়ে আলোচনা কয়েন মালতীবেন যোষী এবং জীহসমুখলাল 
কাপডীয়| এবং গত ওরা ফেব্রুয়ারী গণদেবীতে ধর্ম সন্মেলনে 


স্বাতী | 


রর বীরুভাই নায়কের সভাপতিত্বে ঈাহডাই ভট এবং 
জয়ন্তী লাল চস্কী সঙ্ঘের বহুমুখী কার্ধযধারা নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচন| করেন। উভয় সম্মেলনে বৈদিক শাাস্তিষজ্ঞানুষ্টানসহ 
গ্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শেষ হয়। 


বাংলাদেশ সমাচার 
ঢাকায় বিরাট হিন্দু ধর্ম -সম্মোলন 


গত ৭ই ডিসেম্বর হতে ১৩ই ডিসেম্বর '৯১ পর্যন্ত প্রণব মঠের 
ঢাক! প্রচার কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ৫৬ নং শাখারী বাজারে সাত- 





গুজরাটের নভসরিতে চ।রণদল আরে|জিত ধর্মসভায় ভাষণ দিচ্ছেন সভাপতি শ্রীবনবিহারী পুরোহিত । প্রধান 
অতিথি স্রীমঙ্কুভাই প্যাটেল এষ এল এ ও সন্যাসিগণ উপস্থিত আছেন। 


দিন ব্যাপী হিন্দুধৰ্ম-মহাসন্মেলন অনুষ্ঠিত হরেছে। ৭ই 
ডিসেম্বর সন্ধায় প্রণব £ষঠের সন্ন্যাসী ও ব্ৰহ্মচারীয়ের সমবেত 
কণ্ঠ শান্তিমন্ত্ৰ পাঠের পর ৭টি প্রদীপ জালিয়ে শত শত ভক্ত 
নর নামীয় জযধ্বনী, ‘হুলুধ্বনী ও শঙ্খখবনীয় মাধ্যমে মহা 
সনম নর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের বন, পরিবেশ ও 
মংস্ত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী রী গয়েশ্বর চন্দ্ৰ বায়। মহামন্মেলনের 











পর ত ছিলি ভজন সঙ্গীত, হিন্দুদের 


_ অহন ও স্বামী প্রবানন্দলী মহারাজের জীবনাদর্শের উপর 





বিশেষ আলোচনা, বৈদিক শাস্তি যাহা, গুরুপূজা, আরতি 
এবং সমাগত সকল ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাতে হাতে প্যাকেটে 
থিচুড়ী প্রসাদ ব্তিরণ। বিভিন্ন দিনে ভজন পরিবেশন 
করেন স্থানীয় ভক্ত বাংলাদেশ রেডিও টেলিভিশনের শিল্পীবৃন্দ । 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন-সংসংঘের সর্ব কৃষ্ণচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী, 
জগবন্ধু আশ্রমের প্ৰিয়ৰত ব্রহ্মচারী, গৌড়ীয়মঠের রাধাচরণ 
_ ব্ৰগ্চচারী, রামকুষ্ণ মিশনের মানিক মহারাজ, বাংলাদেশ রেডিও 
7; টেলিভিশনের গীতাপাঠক কাস্তিবনধু ্র্ষচারী, এ্যাডভোকেটু 







হালদার, নারায়ণগঞ্জ কলেজের অধ্যাপিকা 
কা সাহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্ধালয়ের অধ্যাপক ডঃ 
গল, ডঃ নিমচন্্ৰ ভৌমিক, মেজর জেনারেল সি, 


ত আর দত্ত, আর, এন দত গু ডাঃ নারায়ণ চন্দ্ৰ বিশ্বাস ও প্রণব 


_ মঠের ব্ৰহ্মচাৰী প্রদীপ। ব্রহ্মচারী প্রদীপ তার প্রতিদিনের 
ভাষণে হিন্দুধর্মের মহত্বের পাশাপাশি হিন্দুসমাজের কুসংস্কার 
_ দূরীকরণে, যুগচরিত্র উন্নয়নে, আদর্শ গার্হস্থ্য ধৰ্ম প্রচার, 
তীর্থ সংস্কারে, অনুন্নত উন্নয়ণে, জাতি-ধৰ্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে 

 মানষের সেবার 'ও অন্যান্য বিবিধ সমাজ-সেবামূলক কৰ্মে 
_ আচাৰ প্রণবানন্দজী মহারাজের মহান অবদানের বিষয় উল্লেখ 
_ করেন। মন্ত্ৰী মহোদয় তীর ভাষণে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজকে 
_ ্বধ্ষও স্বসংস্কৃতি নিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে বসবান করার 
জন্য উৎসাহিত করেন ও বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে তাদের 
নিরাপত্তার আশ্বাস ৷ দেন এবং হিন্দুধর্ম প্রচারকদের ধর্শ 
প্রচারে উৎসাহ দান করেন, - প্রতিদিন সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন বাংলাদেশ প্রবব মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কালিকানন্দজী ৷ 
__ প্রতিদন ঢাকা কল্পনা রোডিং এর কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবুন্দ, ঢাকার বিশিষ্ট ধর্মত্রাণ নাগরিকগণ, 


__ :ীকালিপদ দাস, শ্রীত্রিনাথ শোদ্দার এবং অন্যান্য ভক্ৰবুন্দ 


+ সম্মেলনের কাজে সহযোগিত৷ 1 করেছেন। 


টি আশাশুনি। দেবাশ্রমে দোলোৎদব = 
প্রচুর আনন্দ ও উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে গত ওরা ও ৪ঠা 





ডিভো জগদীশ চ সরকার, 
রী হাঁ বা জী খা সম্মেলনে ভগবান প্রীরফের ও স্বামী প্রণবানন 


সবার 


[ ৬৬তম বৰ্ষ প্ৰথম সংখ্যা 


চৈত্র ১৩৯৮ (১৭ই ও ১৮ই মার্চ ১৯৯২) আশাশুনি 
সেবামে প্রতি বারের ন্যায় এবারও বার্ধিক দোৱপৃ্দিমা 
উৎসব ও হিন্দুধৰ্ম সম্মেলন উদযাপিত হয়েছে। 


এবারে উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল শাস্তিমন্ত্পাঠ, 
আচাধ্যবরণ, ভজন-সঙ্গীত, ধৰ্ম্মসক্মেলন, গুরুপূজা, রাধারুফের 
পূজা, চতুষ্পহর হরিনাম, বৈদিক শান্তি-যজ্ঞ, দরিদ্র নারায়ণ 
সেবা ও প্রমাদবিতরন। ূ 

বিশিষ্ট শিল্পী বিশ্বনাথ দরকার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শান্তি" 
মন্ত্ৰপাঠ, গুরুবন্দনা ও “বীর সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দ’ এই 
বীরত্বমূলক সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠনের লা হিন 









জীবনাদর্শ সম্পৰ্কে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রণব মঠের অং 
স্বামী কালিকানন্দজী । জাতিগঠন ও প্রথার কুফলগ্রথা 
বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা প্রণব মঠের ব্রহ্মচারী প্রদীপ । 
অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন-_শ্রীগোপাল সরকার ও 
অধ্যাপক শ্রীন্গশীল কুমার মণ্ডল | সশ্েলন পরিচালনা ক্রেন 
আশাশুনি সেবাঅমের অধ্যক্ষ স্বামী তপসানন্দজী । 
উপজেল। প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার ্রীরাধেস্তাম দাদও 
ভূমি কমিশনার শ্রীগ্রকাশ শ্যামাল উৎসবে বিশেষ ভাবে 
সহযোগিতা ও তদারকী করেন। প্রায় আট হাজার হিন্দু 
মুসলমান নর-নারীকে বসিয়ে ডাল-ভাত ও খিচুড়ী প্রসাদ 
খেতে দেওয়া হয় । | 


পল্লী সেবান্ত্ৰম মাথীপুণিম| উৎসব 

১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নানা ধৰ্মীয় ও সাংস্কৃত্ব 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরী সেবাশ্রম আচাৰ্য স্বামী প্রণবানন্দজ 
মহারাজের ৯৭তম আবিতাব তিথি মাঘীপুণিসা মহা 








সমারোহে পালিত হয়েছে। মঙ্গলারতি, সঙ্ঘগীতা পাঠ 








ধর্মীয় শোভাযাত্রা, বিশেষ পুঁজারতিষেক, 
প্রদর্শন, ছাত্রদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা, _ 


nd 


৬ 


বৈশাখ ১৩৯৮ ] 





প্রশাসক, পুরীর উপজেলা পাল, অধ্যাপক এস মুণ্ড, স্বামী 
তৃপ্তানন্দতী গ্রমুখ। 


পুরী সেবাশ্রামে কম্বল বিতরণ 


২৫ জীহুয়ারী এক অনুষ্ঠানে পুরীর মহকুমা শাসক 
আীচজমাধব দাসের পৌঁরোহিত্যে স্থানীয় ছুই শতাধিক দুঃস্থ 
নরমায়ীর মধ্যে কম্বল চাদর ইত্যাদি বিতৱিত হয়। 


গীতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা! 


গত ১লা মার্চ, ৯২ তাত্সিখে সঙ্ঘের কলিকাতা প্রধান 
কার্যালয়ে গীতার শ্লোক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন হিন্দু 
দিলন-ঘন্দির ও আশ্রমের ৫* জন গ্রতিযোগী অংশ গ্রহণ 
করে। বর্দ্ধমানের কুমারী খ্রতুপর্ণা চক্রবর্তী প্রথম স্থান 
অধিকার করে। প্রথম দশ জনকে বিশেষ পুরস্কার এবং 
অন্তান্ত প্রতিযোগীদের একটি করে সাত্বন| পুরস্কার বিতরণ 
করেন স্বাধী জানীশ্বরানন্দী। বিচারকের আসন থেকে 
জীভবেন্্র নারায়ণ চক্রবর্তা, শবিজন মুখোপাধ্যায়, ডঃ 
লবোদ্গ কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডিমাপুৰ (নাগাল্যাণ্ড ) 
হিন্দু মিগন-মন্দিরের সম্পাদক গ্ৰীমণিক ভট্টাচাধ্য প্রাসজিক 
ভাষণ দেন । 


থানবাদে চারণদল 


স্বামী দৌম্যানদ্দজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘের একটি চারণদল 
মাদাধিকাল ধানবাদে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। 
গ্রচার শিবিরে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন ভক্তগৃহে 
ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কয়েকটি বিশেষ ধৰ্মাসুষ্ঠান 
হয়। ৪31 ফেব্রুয়ারী হিরাপুর ছুর্পামন্দিরে আয়োজিত 
অচুষ্ঠানে শ্রীহ্বীর রঞ্জন গুহ চৌধুরী প্রধান অতিথি, 
অধ্যাপক সুনীল কুমার রায়, দলনেতা স্বামী সৌম্যানদ্দজ্গী 
জাতীর এক্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া শ্ীহলাল 
পরকার। শীকংসাগ্ৰি মগ্ডর ও অন্যান্য কতিপয় ভক্তগৃহের 
ধর্মাহঠানেও চায়পদল অংশ নেয়। 


' সঞ্তববাত্। তৰ 


হিন্দু মিলন-মন্দির সংবাদ 


শ্যামনগর আতপুর সুফিয়া ও ৬ মাৰ্চ, সপ্তদশ 
বাধিক উৎসব ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়! গীতাপাঠ, সঙ্গীত, 
যোগব্যাধাম ও ক্রীড়া প্রদর্শন, ধৰ্মীয শোভাযাত্রা, অন্নকূট 
ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ, গঙ্কাবারি আনয়ন, অভিষেক, পূজা, 
আবতি, বৈদিক যজ্ঞ প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ। স্বামী 
অশোকাননাজী, স্বামী শাস্বতানন্দজী, জৰীনিকুঞ্জ বিহারী ভৌমিক, 
সভাপতি শ্রীঅমরেন্্ নাথ কৃণ্ডু প্রমূখ বক্তা হিন্দুধর্ম সম্মেলনে 
প্রাসঙ্গিক ভাষণ দেন ৷ 


দুর্গাবাড়ী__একাদশ বাঁধিক উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা, 
অভিষেক, পুজা প্রার্থনা, অন্নকুট ভোগ, প্রসাদ বিতরণ ছাড়াও 
ধর্সভা হর। সভাপতি ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল, ডঃ সুবেশ 
কুমাৰ কুইতি, ব্রহ্মচারী অতন্থ, শ্ীহুলাল দত্ত, শ্রীন্থধীর কুমার 
দত্ত প্রমুখ জাতিগঠনে ভাবত সেবাশ্রম সঙ্ঘেব অবদান বিষষে 
ভাষণ দেন ৷ 


খড়গ্ুর বাধিক উৎসব উপলক্ষে যথাবিধি নান! ধর্ম 
অনুষ্ঠান ছাড়াও হিন্দুধৰ্ম সম্মেলন হয় । 

৯ই ও ১০ই এপ্রিলের অমুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কবেন সঙ্মের 
প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী, স্বামী প্রেমানন্দজী, 
স্বামী বিজয়ানন্জী প্রমুখ। বিপুল জনসমাঁবেশে বন্তৃতগণ 
সজ্ঘব আদর্শ উদ্দেশ্য ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা 
কৰেন ৷ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈশাখী পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত 
হর। পরিচালন! ককেন শ্ৰীহিমাংশু আইন ও ব্যযভাব বহন 
করেন শ্রঅকণ কুমাৰ বাগচী । 


ত্র্যানপুর (হন্দববন )--৮ই মার্চ অনুষ্ঠিত বাধিক 
উৎসব পাতে মঙ্গলারতির মাধ্যমে শুরু হব | শোভাযাত্রায় 
স্থানীয় জননাধাবণ, স্কুলেৰ ছাত্রগণ ও বহু স্বেচ্ছাসেবী 
গ্রতিষ্ঠানেব প্রতিনিধি যোগ দেন । বোগাসন ও ক্ৰীড়া প্রদর্শন 
ছাডাও হিন্দুধ্ন সম্মেলন হ্য। সভাপতি স্বামী আদিত্যা- 
নন্দজী, প্রধান অতিথি শ্রীজহিন্্ নাথ মিল্লি ছাড়াও শ্রীঅসিত 
ববণ মৃধা, শ্রীম্ধাংশ শেখর সরকার, ব্রহ্মচারী অতঙ্ প্রমুখ 


৩৮ প্রণব 


[ ৬৬তম বর্ষ প্রথম সংখ্য 











বক্তৃতা করেন। রাত্রে সরকারী প্রচায় বিভাগের প্রযোজনার 
বন্ প্রাণীর উপর তথ্যচিত্র প্রদর্ণিত হয় এবং ‘বঙ্গ বীরাজনা” 
নাটক অভিনীত হয়। প্রবীণ সঙ্ৰ-সন্নাসী স্বামী সিদ্ধেস্ববা- 
ননাজী অংশ গ্রহণ করেন । 

বাউল (পঃ দিনাজপুর )--১৭ ও ১৮ মার্চ দ্বিদিবসীয় 
নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাধিক উৎসব পালিত হব। প্রবীণ 
সঙ্ঘ-সন্যাসী স্বামী সিদ্ধেশ্ববানন্দজী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ 
করেন; আচার্য-বরণ, নহাভিষেক শ্রগুরু পুজা, আরতি, 
পংক্তিভোজন, দেবত্তরের হরিঠাকুরের পুজা, ধর্ম্শশাস্্র পাঠ 
ভঙ্গন-কীর্তন প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ । স্বামী হিরিণয়া- 
নাজী ভাষণ দেন। 


তালবাণিচ|--১১ মাৰ্চ স্থানীয় শিবমন্দির প্রাঙ্গণে 
গীতাপাঠের মাধ্যমে বাধিক উৎসবের স্থচন| হর। ভক্তিগীতি, 
বৈদিক যজ্ঞ, গুরুপুজা, আরতি ‘প্রভৃতি ধৰ্মামষ্ঠান ছাড়াও ডাঃ 
ডি এন পানের সভাপতিত্বে অমুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দেন স্বামী 
বিজযানন্দজী | জঙ্ঘ-প্রধান সম্পাদক শ্ৰীমৎ স্বামী বিকাশা- 
নন্দজী সমাগত ধর্গার্থদের সাধনোপদেশ ও দীক্ষা প্রদান 
করেন। 


পানিহাটী (উঃ ২৪ পরণা)--ধর্মীর শোভাযাত্রা, 
গঙ্গাবারি আনন, অভিষেক, পুজার্তি, ভোগদীন ও প্রসাদ 
বিতরণ, দরিদ্র নারায সেবা, প্রতিবন্ধীদের মধ্যে চাদর, কম্বল 
ও কাপড় বিতরণ, বৈদিক যজ্ঞ, প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
৬ই ও ৭ই জানুযারী তারিখে নবম বাধিক উৎসব পালিত হয়। 
- সজ্ঘ প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশীননজীর সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত ধর্মসম্মেলনে প্রধান অতিথি অধ্যাপক সমরেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য প্রমুখ 
হিন্দুধর্মের আদর্শ ও জাতিগঠন বিষয়ে ভাষণ দেন। ধন্যাবাদ 
- দেন যুগ্ম-সম্পাদক শ্রবান্দেব বন্দ্যোপাধ্যায় । 

নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯ জানুয়ারী ত্ৰিশূল উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। 

আগাপুর_২২ শে ফেব্রুয়ারী বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 
আচাৰ্য-বরণ, সিদ্ধনাম সংকীর্তন, যোগাসন, শোভাযাত্ৰা, বৈদিক 


যজ্ঞ, গীতাপাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছাড়া 
হিন্দুধশ্ম সম্মেলন হয়। সভাপতি স্বামী হিরিনয়ানন্দজ 
শ্রীনরনারা়ণ চক্রবর্তী, জঃ প্রদীপ কুমার মুখোপাধ্যায, $ 
পূর্ণেন্দু চক্ৰবৰ্তী প্রমুখ শক্তিশালী রাষট্রগঠনে ধর্মের প্রয়োজ 
বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মধ্যমগ্রাম ও নববারাকপুর হি, 
মিলন মন্দিরের প্রতিনিধিগণ ও শ্রীগুরু সঙ্ঘের অচ্গাধী ৰ 
ভক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ৷ 


সিজি --১৮ ফেব্রুয়ারী প্রীপীগুরুমধারাজের জন্ম < 
নিদ্ধিলাভেয় পুণ্য সাধীপৃপিমা তিথিটি মহাসমারোহে 
উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মীয় শোডাধাত্রা, গুরুনাম সংকীর্তন, 
পুজারতি, ভোগ, ও অঞ্জলি প্রদানের পর খিচুড়ী প্রসাদ 
বিভরিত হয় | দুঃস্থ নরনারীদের মধ্যে ৪৭ খানা কাপড় 
বিতরণ করা হর। প্রেগীন অতিথির্পে উপস্থিত ছিলেন 
শ্রীলচ্চিদানন্দ ভট্টাচাধ্য। 


চাঁকদহৃ-মাধী পুধিমা উৎসব উপলক্ষে সিদ্ধ নাম 
কীৰ্ত্তন, অভিষেক, গুরুপুজাভোগনিবেদন, আরতি, প্রসাদ 
বিতরণ প্রভৃতি অহ্ষ্ঠান হয়। 


ধাইহাট--৪$1 মাঘ, ত্ৰিশুল উৎসব উপলক্ষে শাস্ধি- 
যজ্ঞ, শোভাযাত্রা, প্রসাদ বিতরণ, বাত্রে গুরুপৃজা, শিবপুজা 
এবং কৃষ্ণপূজ| অহিত হয়। 

চিত্তরঞ্জন_ ১৯ জানুয়ারী জর যীত্রিশূল পৃথিমা উৎসব 
উপলক্ষে সজ্ঘগীতা পাঠ, অন্নকূট ভোগ, বৈদিক শাস্তিষজঞ, 
বিশেষ অভিষেক শ্রীপ্রীগুরুপুজ্া, ও বীন-তাবোদ্ব'পক 
আরতি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তি-গীতি পরিবেশন 
করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা বাজ । 

উক্ত অমষ্ঠানেন্ন ব্যয়ভার বহন করেন গুরু-ভ্রাতা 
শ্রীকাশীনাথ মণ্ডল | 

=ই জাহুয়ারী ৬রবি দে এবং ১৭ জাঙ্ুয়ারী “লক্ষ্মী 
ঘোষের আত্মার শান্তি কামনায় উভয়ের বাসভবনে শুঞুগুর 
পূজা আরতি, বৈদ্বিক শান্ধিষঞ্জ, ভক্তি-গীতি, প্রদাদ-বিতরণ- 
ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। 


ভালবাগিচা--১১ মাধ, অধ্যাপক অধিয় চন্দ্র দত্তের 


4, 


শি 


বৈশাখ, ১৩৯৯] 


বাড়ীতে ত্ৰিশূল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গীতা পাঠ কয়েন 
আই আই টি ক্যাম্পাসের রেখা ভক্ত ও সম্্রদায়। ভক্তি- 
গীতি পরিবেশন করেন শ্রীনীলমনি সিনহা ও স্থত্নঞ্জী গুপ্ত। 
ব্ৰিণূগ পুর্দিা মাহাত্বা বিষয়ে আলোচনা, গুরু মহারাজের 
পৃঞ্জা ও আরতি হয়। 

দক্ষিণ সহরতলি--( টালিগঞ্জ কলিকাতা }- ইং ৫ই 
জাহ্যযায়ী ‘2২ পৃ্কা, প্রার্থনা, প্ৰদাদ-বিতরণ প্ৰভৃতি অনু- 
ঠানের ঘারা প্রহাত পৃজ্য সঙ্ঘ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সন্িদা- 
নন্দজী মহারাজের ব্ৰৃতি তর্পন করা হয়। 

ইং ১৫ই আহ্থয়ারী মিলন-মন্দির অন্তর্গত কপিলমুনি 
আশ্রমে বহু সংখ্যক ভক্ত পূজা দেন। জনশ্ৰুতি আছে-- 
এ দিনটতে মহধি কপিলদেব সাগর-সঙ্গযে যাত্রার সময় 
এধানে একরাত্রি অতিবাহিত কবেন। এই উপলক্ষে 
মিগন-মন্দিয়ে কপিলমূনি উৎসব পালিত হর এবং ভক্তগণেয় 
মধ্যে ভোগ-প্রপাদ বিতরণ করা হয়। 

“ইং ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জম্মোংসব পালন করা 
করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং নেতাজী সম্পর্কে 
আলোচনা করেন শ্রীকানাই লাল মিত্ৰ গৈরিক পতাকা 
উত্তোলন করেন স্বামী রামেবরানম্দজী। ছোট ছোট বালক 
বালিকা ও সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা 
হ্য়। 


“ইং ২৬শে জামুয়ারী প্রজাতম্্ দিবস পালিত হয়। 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গ্রীকানাই লাল মিত্র এবং 
গৈরিক পতকা উত্তোলন করেন দ্বামী রামেশ্বরানন্দজী। 

বিলাসপুর, ( মধ্যপ্ৰদেশ )- ২৭শে ভিসেঘর, ১৯৯১ 
তারিখে রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রী মল চন্দ খাণ্ডেল ওয়ালা মিলন 
মন্দির পরিদর্শন করেন । যিলন-মন্দিরের সমস্ত ও স্থানীয় 
অনদাধারণের সহিত এক সাক্ষাৎকারে সরকারের পক্ষ থেকে 
প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। 

ভাৱন|--১৮ই ফাল্গুন, ১৩৯৮ তারিখে শিবরাত্রি 
উৎ্দব বিবিধ ধৰ্মাসুষ্ঠানের যধ্যেষে পালিত হয়। ৪ঠা চৈত্র 
দোলোৎ্সব অন্কঠিত হয়। 

ছে'ড়িয়াদহ জয়কালী (হুগলী) যথারীতি বিধিধ 
ধৰ্মাসষ্ঠানের মধ্যে সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলি পরিচালিত 


৩৯ 


সজ্ঘবাৰ্ঙ্ধ 


হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন পার্বহিক অন্ুষ্ঠানও পালিত 
হরেছে। লরম্থতী পূজা, মাঘী পূর্ণিমা, শিবরাত্রি প্রভৃতি 
উদ্‌যাপিত হয়। দাতব্য চিকিৎসা ছাড়াও দুঃস্থদের মধ্যে 
কাপড় কম্বল বিতরিত হয়েছে । 

আগীাপুর -১লা মার্চ প্রবিজয় শঙ্কর সরকারের 
বাসভবনে অম্ুদ্বিত সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ, ভক্তি- 
মূলক সঙ্গীত, গুরু পৃজা, প্রমাদ-বিতরণ প্রভৃতি অষুষ্ঠান 
হয়। বিভিন্ন অস্থুষ্ঠানে অংশ নেন সর্বপ্রী স্বভাষ চন্দ 
মুখোপাধ্যায়, পরিমল পাল, খগেজ্জনাথ পাল, আদিত্য 
কুমার রায়, ডাঃ পুলিন বিহারী বিশ্বাস প্রমুখ । ১৮ই মার্চ 
বিবিধ ধর্মাহ্ঠানের মাধ্যমে দৌলপুরিযা উৎসব পালিত 
হয়েছে। 

যোগাই ( বীরভূম )-স্থায়ী সভাপতি জীবিরজাক্ষ 
মুখোপাধ্যায় গত ১ল! পৌষ পরলোক গমণ করেন । | 

চিনুড়দন্য| (মেদিনীপুর }--সদসুগণের তত্বাবধানে 
গ্রামের ৭৫৫ ফুট কাচা ক্বাস্তাকে মোরাম রাস্তায় পরিণত 
কয়| হয়। রাস্তা তৈরীর মাল হশঙা ও শ্রম, পরিবহন ও 
অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রী পূলিন মাইতি,স্থনীন রঞ্জন 
বেরা, প্রভাত পণ্ড, বরেজ্দ্রনাথ পড়্যা, অনিমেষ বেরা, বালদ 
পড়্যা, পাগলা বেজ, ভীম প্রধান, পুলীন শীট, ব্রিজা ভূষণ 
বেয়া, পরেশ চন্দ্র পণ্ডা, স্বযাজ বেরা, রবীন বেরা, হরিপদ 
মিশ্ৰ, বাটুল পণ্ড ও অন্যান্য গ্রামবাসী ৷ 


খামানী (মেদিনীপুর )--৫ই পোঁষ, ১৩৯৮ তারিখে 
শিংলা গ্রামে (গোয়ালতোড় থানা) ধর্মাহষ্ঠান হয়। এই 
অনুষ্ঠানে সভ্ঘেক বাণী, আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারিত হয়। 
গুরু মহারাজের পৃজারতি, প্রদাদ-বিতরণ, সিন্ধনাম কানন 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের ফলে গ্রামে সভ্ঘের 
প্রতি জনসাধারণ আকৃষ্ট হ্য। 

বিক্রমমগর,_-( মেদিনীপুর )--বাসস্তীপুজা উপলক্ষে 
২৫শে থেকে ২৯ চৈত্র ধর্মাহষ্ঠান হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, 
নবমী ও দশযীতে দেবীর শান্ত্রবিহিত পূজা ছাড়াও ভজন- 
কীর্তন শ্ীগুরুপৃঙ্জা, আরতি, লাঠি-ছোরাখেলা, প্রসাদ- 
বিতরণ যোগব্যায়াম-প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা, বৈদিক শাস্তিষজ্ঞ 
প্রভৃতি ধৰ্মাসুষ্ঠান হয় । 


Be 


আর্াপুর হিন্দু মিলন মন্দির (কানপুর, উত্তরপ্রদেশ) 
এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ 
শ্রীশসরেজ্নাথ সেন দীর্ঘ রোগভোগের পর গত »ই মৎ 
১৩৯৮, ইং ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯২ তারিখে শুক্রবার সন্ধ্যা 
৭.৩৩ মি সময়ে তার কানপুরস্থ বাসভবনে ৮৯ বছর বয়সে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শ্রীগুরুচরণে লীন হয়েছেন । 

সঙ্ঘাশ্রিত ভক্ত পেন বাবু একজন শ্বধর্মনিষ্, নিংলন 
ও সত্কর্মী হিসাবে বহু বছর যাবৎ -আর্াপুর মিলন 

মন্দিরের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন । 


মিলন-মন্দিরে ত্ৰিশূল উৎসব 
বিভিন্ন হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে গত ১৯ শে 
জানুয়ায়ী পৌষ পূর্ণিমায় নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
" ত্ৰিশূল উৎসব পালিত হয়। নিয়োক্ত প্রায় প্রতিটি মিলন- 
মন্দিরে ভজন-কীর্ডন, ধর্মীয় শোভাযাত্ৰা, ত্ৰিশূল অভিষেক, 
গুরু পৃজারতি, প্রসাদ-বিতরণ ও ধৰ্মসভা অঙ্কুঠিত হয়। 


কুলটি ( বন্ধ মান উৎসবের তাংপর্য ব্যাখ্যা করেছেন 
প্রধান সম্পাদক প্রস্থখমর সরকার | 
(আনাম )--২১ শে জাহ্বারী অনুষ্ঠিত উতসবে-সন্মেলনে 
সঙ্ঘ-যুগা সম্পাদক শ্ৰীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী অংশগ্রহণ করেন । 
€ই ফেব্রুয়ারী অপর. এক অনুষ্ঠানে অরিয়াজান কাবিদেব 
ধর্মগুরু লক্ষ্মণণ মহারাজের জন্মতিঘি পালিত হয়। এতে প্রাব 
দেড হাজার কাবি প্রসাদ গ্রহণ করে| ব্রাচী--১৯ শে 
জানুয়ারী অঙ্ষ্িত ত্রিশুল উৎসবের সম্মেলনে যথাক্র:ম সভা- 
পতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন- শ্রীকুলদী বহেল ও সংস্থার 
সম্পাদক স্বপন রায়। বীচীতে প্রচাররত চারণদলের 
সম্যাসিগণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ডিমাপুর- 
সঙ্যের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রসং স্বামী অরূপাননদজী ও সজ্ঘ- 


প্রচারক স্বামী হিরগ্রযানন্দজী অংশ গ্রহণ করেন। ১৮ই 


জানুয়ারী প্রণব বিষ্যাগীঠের বাধিক অনুষ্ঠানে কৃতী প্রতি 


যোগীদের পুরস্কৃত কর! হয। এই উপলক্ষ্যে কাবিদের: 


মধ্যে কম্বল বিতরিত হয়। মজফঃপুৰু-"১৭ থেকে ১৯ শে 
জাহুয়ারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন ডঃ দয়ানন্দ-মুখোপ ধ্যায, 
সর্ব আরতি বন্দোপাধ্যার গণেশ প্রসাদ. ঘিনীরে, পার্থ সারথি 
দণ্ডপাট শিশির বিশ্বাস, মাধু বিশ্বাস প্রমুখ । ১৮ই মাৰ্চ 


প্রণব 


বোকাজান-__- 


[৬৬তম বৰ্ষ; প্রবম সংখ্যা 


তারিখে বর্ণাঢ্য নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোলপূণিমা উৎসব 
পালিত হয়। আসানসোল, (বৰ্ধমান )_ স্বামী 





জীবানন্দজী পরিচালিত চারণদলের সন্ন্যাসী ও অন্তান্য সদ্যস্তগণ -_, 


অংশ নেন।. সান্ধ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক 
ব্টুমুকুল চৌধুয়ী, যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীবিকাশ চট্টোপাধ্যায়, 
অন্যান্ত মিলন মন্দিরের মধ্যে অমস্তিপুর ও -বিলাসপুর ' 
থেকেও ত্ৰিশূল উৎসবের বিবরণ এসেছে । 
মাঘী প,ণিমা উৎসব 

গত ১৮ই ফেঞ্রুযারী সঙ্ঞ প্রতিষ্ঠাতা ষুগাচাধ্যদেবের শুভ 
আবির্ভাব মাঘী পূণিমা নানা ধর্মীয় তুুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত 
হযেছে | হিন্দুমিলন-মন্দিরগুলি থেকে আমরা যে সমস্ত 


- বিবরণ পেয়েছি তা পূর্বে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। প্রাষ' 


প্রতিটি মিলন মন্দিরের উদ্যোগে আচার্য বরণ, মঙ্গল-আয়তি 
সিদ্ধলাম-কীর্তন, সঙ্ঘগীতা পাঠ, শরীর, অভিষেক পুজা, 
আরতি, প্রসাদ বিতবণ, ধর্মসন্মেলনে আচাৰ্য্যদেবের জীবন বাণী 
ও জাতি গঠনে জীব বিরাট অবদান বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। 
নিম্নোক্ত হিন্দু মিলন-মন্দির গুলি থেকে অনুষ্ঠানে বিবরণ 
এসেছে; ভোপাল-_অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন. 
স্থানীয় শায়ত্ব শাসন মন্ত্ৰী ্ৰবাবুলালজী গোর, মধ্যপ্ৰদেশ যাষ্ট 
ভাষা প্রসার সমিতির সঞ্চালক শ্রীকৈলাশ চন্দ্র পন্থ, উৎসবের 
সভাপতি শ্রুঅ্প কুমার ঘোষ, শ্রফবজ্যোতি সিংহ রায় ও 
সম্পাদক শ্রীসশ্ষিদীনন্দজী ঢালী প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখ্ন। 
১৯শে জাঙ্গযারী অঙ্ষ্িত ত্ৰিশূল উৎসব উপলক্ষে আজোজিত 
সভায় আলোচনার অংশ নেন- শ্রীমতী রম! গুপ্তা, শ্রীঞ্রব 


জ্যোতি সিংহরার সঙ্গীতাংশে ছিলেন-্রীমতী লাইলী ব্যানাি, 


মুক্তা রাষ ও বিধান মিন্তী ৷ লামডিং ধর্ম সভার মহাজাতি 
গঠনে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ_এই বিষয়ে বন্তব্য রাখ্নে 
স্বামী মাধবনিন্দভী, ভিমাপুরের শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য ও শ্রীবীরেন্্ 
নারাঘণ দে, সাংস্কৃতিক অচ্চষ্ঠানে শকুনির পাশা একাঙ্ক নাটক 
ও একটি নৃত্য নাট্য পরিবেশিত হ্য। পরিচালনার ছিলেন 
আগোপিকারধন চক্ৰবৰ্তী ও অধ্যাপক শ্রীপরমেশ আচার্য্য । 
এছাড়া তালবাগিচা (মেদিনীপুর ) শ্যামনগর আতপুয় 
সুন্দিয়া (উঃ ২৪ পরগণ| ), এম এ এম্‌ সি (দুর্গাপুর ), 
পুন্দরা, করিমপুর (আসাম ) হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে 
অনুষ্ঠিত মাঘীপু্ণিমা উৎসবেব সংবাদ আমরা পেয়েছি ।. 





ব্ৰঙ্মচৰ্য্যমৃ 


স্বামী বেদানন্দ 


_, তরুণ সমাজের দরদী, মরমী, বাখীর-বাহী, 
আজ্রম্ম উর্ধরেতা, অলৌকিক তপঃশক্তি সম্পন্ন 
সম্তবনেতা ইমং আচাৰ্য্যদেবের অমৃতোপম সাঁধনো- 
পদেশ। সংযম ও শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র 


গঠনেচ্ছু বালক, যুবক ও ছাত্রছাত্রীগণের অবশ্ত 
I 





+ - মুলা-পাচটাক| 
ৰ জীবন সাধনার পথে 
স্বামী আত্মানন্দ 


ছু 
নন্দন জীবনের গতিপথে যে সমস্ত বাধাবিন্ 
বিপদাপদ আসে তাহা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যপানে 





শ্রীপ্বীপ্রণবমঠ গ্রন্থাবলা 





হিন্দুধর্মের সারতত্ব 
মূল্য--৪০ টাকা 
এ ইংরেজী সংস্করণ ; 
Essence of Hinduism 
Price —Rs. 751 


লিখেছেন- আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক আইন 
বিশেষজ্ঞ ও কলিকাত! উচ্চ আদালতের ভূতপূৰ্ব 
মাননীয় বিচারপতি ডঃ দুর্গাদাস বন, সরস্বতী 
প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের গবেষণামূলক 
এই গ্ৰন্থটিতে বিদগ্ধ গ্রন্থকার ‘হিন্দুধৰ্ম কি? হিন্দু- 
ধর্মের স্বরূপ ও মর্মবাণী কি ?--ত|’ বছ শাস্ত্রীয় 
তথ্যপূর্ণ প্রমাণাদির দ্বারা সুন্দর ভাবে বিবৃত 
করেছেন ৷ জনকল্যাণে গ্রন্থকার পুস্তকটির 
স্বত্বাধিকার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে অর্পণ 
করেছেন ৷ 


ক্লী শ্ৰিযুগাচাৰ্য্যদেব বিষয়ে গবেষণা ধম ও 





অগ্রসর হইবার জনা স্্ীপ্রীসঙ্ঘনেতা কর্তৃক নিৰ্দিষ্ট তথ্যপূৰ্ণ ছুটি, অমূল্য গ্রন্থ 
. | উপায় ও কৌশল সম্বলিত মূল্যবান গ্ৰন্থ৷ বালক সম্পাদন|--স্ৰামী নির্ঘলানন্দ 
"| বৃদ্ধ, যুবা, ছাত্রগ্থাত্রী, গৃহী-সন্নাসী, দেশমেবক 
নিশো প্রকৃত জীবন-পথের পথিক প্রত্যেকেই | আচাৰ্য্য স্বামী প্রণবানব্দ ও গ্রশ্ীপ্রণবমঠ 
ইহাতে নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণে পথের সন্ধান মূল্য আট টাকা 
শতাব্দীর নবজাগল্পণ ও স্বামী প্রণবানন্দ 
'_ মুজ্য-দশ টাকা মূল্য এক টাকা 
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ 


: ২১১, রাসৰিহারী এভিনিউ; কলিকাতা-4০* ০১৯ 


- » এটি LL আজ... 


2 2০৬ এপ এ ২ & ৯৩ 


আত ০১০৯০ 4৫8৪৯ হ 1) জালালী 805 ihe 





Rag Me. WBISC—255 প্রপৰ বৈশিব৬৯৩১৯ 
্রন্টীষুগাচাষ্য জীবনচরিত এ 


ভারত লেবাজম সঙ্ছের গ্রতিষ্ঠাভ। বৃগাচাধ্য উীদৎ স্বামী প্শবাসম্দজী মায়াকে 
তপঃক্তদ্ধ দিব্য জীবনের বৈচিত্যপৃর্ণ ঘটন| প্রবাহ, তদীয় ধর্মতিত্তিতে জ্রাতিপঠন তথা ভারত 
দেখার সঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠান পৃচদা থেকে ক্রমাবিকাশের খানা সব্াদিভ সাৱলীল তাষায় ' 
রঙা পুষ্ট জঁবিন-আলেখ্য । অঞ্চসেটে মুদ্ৰিত মবকলেরে প্রকাশিত ৫০- পৃষ্ঠার গ্রন্থ ৮৫ টাকা .. 
এ শআচাখ)দেব বিষয়ে গবেহপাধমী ও তথ্যপূৰ্ণ ঘটি পুস্তক 
শতাব্দীন্ন নবজাপলণ ও আচার্য স্বামী প্রণঘানন্দ যূল্য--এক টাক্ষা টি 


আচাৰ্ধ্য হামী প্ৰণবালন্ব ও ধ্ৰঞ্জীপ্ৰণবমঠ  ফুল্য-পাট টাকা = 


সঙ্ের নুহচ্চন গ্রন্থ 


- খ্ৰীগুরুমলে £ শ্রীগুরুপ্রলঙ্গে 
অফ সেটে ছাপা 
হুন্দর বীধাই - ৪০০০ 
অন্যুন ৪০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকের প্রথম পর্যায়ের 
এগারোটি অধ্যায়ে আছে গ্রন্থ-প্রণেতার সহিত 
আচাধ্যদেবের পৃত সঙ্গ লাভের কথা এবং আচাধ্য- 
দেবের অমৃত উপদেশাবলা। গ্রন্থের দ্বিতীয় পধ্যায়ে 
আছে সভ্ঘনেত! শ্রীশ্রুাচাধ্যদেবের মহাজীৎনের 
উপর |লখিত ৩৮টি শ্রিস্তিত গ্রবর্ধএধং ভার সঙ্গে 
আছে সজ্ঘের দ্ক্ষাপ্রকরণ, ধ্যান ও জ্ঞসবিধি 
আীগুরুপুজারতি প্রভৃতির তন্ববিষয়ক বিবিধ 
আলোচনা । প্রত্যেকটি রচনাই আপনাকে আনন্দ 
দিবে এবং সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার দিব্য মহাজীবনের 
উপর নৃতন আলোকপাত করবে ৷ 





দৰ আিযুগাচাৰ্্য সদ ও রি 


চি 


জ ইিযুগাচার্যাদেবের জন্যতম আবাল্য’র্পালা- 
সছচর ও ময়মী সভহ-সাধক আদ স্বামী আম্মা 
নন্দত্রী ভর্ণীয় সাধন-জীবনের ওৰাসপ্তে পরদায্নাধ্য 
সতবগ্ুরুর শুভ লাল্লিধো এলে ছে দিললিপি সায় প্ৰিয় 


এ 


ক 


করেছিলেন, আলোচ্য মূল্যবান গ্ৰস্ধটি জাই অমতত |. 


প্রকাশন ।  ভঙ্গণ যুবত ও বিচ্যানপক্গেব জীনোকি ক 

জীবন গঠনের অনুলা উপদেশাবলী প্রস্থটির ছচতর 

ছতে ভাবগন্তীর ও সুখপাঠ্য ভাষায় ফুটে উঠেছে। 
4 $$ 


দুস্য - কুড়ি টাকা মাত্র 





ভিড সেৰ৷লৱ সত 


২১৯, মানযিছায়ী এভিনিউ, ফদিকাতা-১৮ 


২৯ পপ শাল শালি শিপ - পপ সপ 





ক্কো--৪০৫-১৭৮ 


“লব আাখ্যনিত্ব ং ২১১, ালাবিহাতী তনত, বালিক্দাত|-১৯, ফাল £ ৪*৫-১৭৮ ঘটান স্বাঘী ত্য। কা: 
“ঘাত শ্ৰরকৰণিষ্ক এবং শআঅয়া ছ্ৰাদিত প্রেম, ২১, পটীযাটোনো জেন, জিনতা ছুটল ঘটিত 


' সম্ক্ৰাক্তক্য--ব্বাদী নিৰ্দ্ালামমা 
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Ne 


সজ্ঘের ধর্ম ও জাঁতীয়তাখুলক গ্রন্থাবলী 


উট উ্ীআাচার্য্যদেষের জীবনী ও 
ৰাণীমুলক 
যুগাচার্ধ্য জীবন-চরিত ৪৫ ০০ 
শ্রীতীযুগাচাধ্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত ২০ ০০ 
মনীষীদেব দৃষ্টিতে স্বামী 
প্রণবানন্ন ১০০০ 
শ্রীঞ্রুপ্রণবানন্দশতরূপে শতমুখে ১ম ২৬০০ 
, ৪.5. ব্যখণ্ড ৩০ ০০ 
রর ৩য় খণ্ড ৩০০০ 
প্রীগুরুসলে ও শ্রীগুকগ্রসং্গ ৪০-০০ 
প্রণবানন্দোপদেশ ৩ ০০ 
তকণেব প্রণবানন? ৭০০ 
শিশুদের প্রশবানন্দ 8 ০০ 
সঙ্গীত ২০০৩ 
গ্রণবানন্দ স্থৃতিচযন ১০:০০ 


Reflections on Hinduism 15৯৯ 
Fen Divine Messages 9:00 


Jeoundation of Religion 10°00 
The Divine [16 Builder 5107 
AcharyaPrenahavanda 2000 
আচাৰ্য্য প্রণবানন্দ ও 
শ্ৰীনীপ্ৰণব মঠ ১২ ০০ 
পীশ্ীপ্ৰণবানন্দ সঙ্গ ১২ ০০ 
শতাবীর নবজাগরণ 
আচাৰ্য্য স্বামী প্রণবানন্দ ১০০ 
সজ্ব দিখিজয় স্থৃতিকণ! ১৫০০ 
জাত্মদা ঠলমূলফ 
টু ol ৫৩০ 
৫৩৬ 
জী সাধনার পথে ১২৯৪ 
পাথেয় ৭-৫০ 
+ সাধনবাণী ৪:০০ 
ৰাঘেষ্ণামৃলক করেবগালি এ 
দেবদেবীর ও তীদের বাহন ৬৯০০ 
দুই দেবী ৮০০ 





বাবে| নামে তেবে| পার্বণ ॥ 
ক ও কেন ? ১০১৩৮ 
হিন্দু ধর্মের সারতত্ব ৪৯০০৯ 
Essence ot Hinduism 75" 
গুরুপূজা! ও গুরুভক্তিমূলক 
শরণদদ্গুরু ৭৯০ 
অগদগুরু ৩৬৯ 
গঙ্গামাহাত্ম্য 
গঙ্গাসাগর তীৰ্থের কথা ৬০০. 
গয়! মাহাত্ম্য কৃত্য ৫০০ 
ধর্মভিত্তিভে জাতিগঠনমূল্লক 
হ্‌ ৫৬০ 
হিন্দু হুঁশিয়াব €০০ 
চেতনার তাকে হিন্দু ৮০০ 
হিন্দুধৰ্ষেয় মহৰ্ব ও বৈশিষ্য ১৬০০ 
মহাজাতি গঠনে হিন্দুধর্ম ১৪০০ 
গ্ৰীকৃষ্ণ ত'ক ও 
ধ্মাদৰ্শ- 
Ideals of Indian 
Education & Cultures 3500 
স্থভাষিতম্‌ - ১২০ 
এ ২ৰ ১২৯ 
আদৰ্শ বিদ্যাৰ্থী (বস) 
শিল্ষা সমস্যার সমাধান কোন 
পথে? ১৫০০ 
শাত্মীয় গ্রন্থ 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 3০ *০ 
এ গুরুমুখী ভাষ্য ২৮৩ 
শীণীগুরুণীতা ১৫০০ 
গুরুমুখী রামায়ণ ১২৯০ 
গুরুমুখী মহাভারত ১২০০ 
শিশুদের রাম।যণ ৩**০ 
শিশুদের মহাতারত ৫. 
ছাত্রদ্রেপ্ ক্সমাযণ ১০৮৯৪ 
বদনা ১৪৫৩ 
কবিতা ও গান 
প্রতিজ্ঞা ১২০ 


সঙ্ঘ বাণ 


৪:০০ 
অঞ্জলি ১০ ০০৫ 
সঙ্বসঙ্গীত চষনিকা ১৪০০ 
এ স্বরলিপি ২০ ০০ 
ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কি 
রোগ সারে ? ২০৬ 
বিবিধ 

ছিল্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা ১২০০ 
যুঠীধৰ্য মা 
ভ্ৰুপ্ীসজ্ঘবাণী ১৫7৬৬ 
ধবভারত Eo 

বিদ্ধ সাধক স্বামী বেদানন্দ ও - 

- সাহিত্য চর্ম ৯%০০ 
সঙ্ঘ সাধক চরিতমাল। ১ম ১৮৩৩ 
সঙ্ঘপাধক চরিতমালা (২য়) ১৬ ০০" 
ত্ৰিশূলতত্ব ও ত্রিশূলোৎসব ২০০ 
পণপ্রথ| সমাজের কলঙ্ক ৪ 

জ্জপ্ৰীআচাৰ্ধ্যদেবে 
জীবনলীলা ই 
বড় বস! ফটো নর 
ছোট বসা ফটো| মী 
ত্ৰিশূল হাতে (মাঝারি) ২:০৯ 
রিশুল হাতে (বড়) ৩০৯ 
লকেট ২০৪, ৬৩০) ২৯ ৯৪ 
লকেট ৪৯) ৫৯৩ 
Lemination Photo 
a ৮৬৬ ৷ 
বাণী ও নির্দেশ ১৭৬৬ 
ভারত মে গুরুপুজ|( যন্তস্থ ) 

১৫০ 

ব্ৰহ্ষচম্‌ = ১৫৩ 

জ্বধাণী ৪৯০ 
স্বামী প্রণবান্দকে 

জীঘন কী বঁকীয়া ৫ ৫০ 

জীবন সাধনা কে পথপর ৪০০ 
গঙ্গা মাহাত্ম্য ও 

গঙ্গীসাগর কীকথা ২০০ 


জ্ঞাত্থ্য বিষর_ডাকমাশুল স্বতন্ত্র দিতে হয়। দশ টাকা অগ্রিম ন| পাঠাইলে ভি-পি-পি করা হয় না। 
চিঠিপত্রে পুব| নাম ঠিকানা প্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। 
আপ্তিস্থান-_(ক) ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাস বিহারী এভিনিউ; কলিকাতা-১৯, ফোম্‌_৪০৫-১৭৮ 
(খ) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্তামাচরণ দে ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা-৭৩, ফৌৰ--৩১-১৪৭৯ 
(গ) বিবেক ভারতী, ১২-সি বন্ধিম চাটার্জী ষ্্রীট, কলিকাতা ৭৩ 
(ঘ) আশীর্বাদ, এস পি এ শিশুটি শী 


প্রণব আাবাঢ, ১৩৯৯ 





১। বৈশাখে বর্ষ শুরু। যেকোন মাস থেকে গ্রাহক 
হয়| যায়। বাধিক চাদ! পঁচিশ টাকা। প্রতি সংখ্যা দুই 
টাকা পঞ্চাশ পযসা মাত্র । 

২। চিঠিপত্র ও মনিঅর্ডাপ কুপনে পুরো নাম, ঠিকানা, 
গ্রাহক নম্বর এবং নৃতন গ্রাহক ‘নৃতন’ কথাটি লিখবেন । 

, ৩। ইংরেজি মাসে আট তারিখের মধ্যে প্রণব ডাকে 
দেওয়া! হ্য। সম্ভাবিত সমযে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় 
ভাকঘরে খোজ নিন! বার বার ডাকের গোলমাল হলে 
Post Master General, West Bengal Circle 
calcutta-1 ঠিকানায় লিখুন | 
৷! ৪ । চাঁদার মেয়াদের শেষে পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ 
যাঁবে। সেই অনুসারে চাদা পাঠাবেন। 

৫ | প্রণব অফিসে এস চাদা জমা দেওয়ার - সময় 
৭টা থেকে ১১টা, বিকাল ২-৩০ মিঃ থেকে ৫-৩০ | 

৬ । চিঠিপত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই পোষ্টকার্ড প্রেরিতব্য। 





সৃচাপত্র ; 

১। যুগবাণী গুঞ্জযুগাচাধ্য ৮০ 
২। জীবনের বাণী সম্পাদক + ৮৪ 
৩। কর প্রভু আশীৰ্বাদ ( কবিতা) শ্রীনজিত কান্তি সরকার ত 
১৪1 বিপন্নের আৰি সম্পাদক ৮৬ 
৫। সাহিত্যসেবী স্বদেশ প্রেমিক রামেজ্দসথন্দর ত্ৰিবেদী ভঃ যোগীন্দরনাথ চৌধুরী ' ৯০ 
৬ | কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্ শরীরে নাথ প্রামাণিক ১৩ 
ভজ | | প্রীমুম্জিত কুমার রায় 8৭ 
৮। গধাতীর্ঘ সেকাল ও একাল ডঃ বলরাম মণ্ডল ৯৯ 
৯। ভীৰ্থগাজ নৈমিবাযণ্ - জীমিহির কান্তি রায় ১৪২ 
১০1 ধৰ্মপ্রসঙ্গ প্ীঅমর কুমার চট্টোপাধ্যাধ ১৪৫ 
১১। নামনাহাত্ম (কবিতা) ্রহীর গুপ্ত ১১০ 
১২। বৃথা মাথা কোটাকুটি শ্রীমদন মোহন মুখোপাধ্যায় ১১০ 
১৩ | সঙ্যবার্তা ১১১ 

প্রণবের নিয়মাবলী . 
গ্রাহুকগণের প্রতি লেখকগণের প্রতি ৷ 


১ ৷ সাধারণতঃ ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পুরাকীতি, 
সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা হয়। লেখকগণের 
মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্ৰক দায়ী নহেন। 
আক্রমণাত্মক ও বিতঞিত রচনা প্রকাশিত হয় ন|। 

২। রচনার ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমর্থন সংশ্লিষ্ট গ্ৰন্থ ও 
লেখকের নামা, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা, পৃষঠানম্বর উল্লেখ 
করলেন। তা না হলে খেখা বিবেচিত হয় না। ৷ 

৩। কাগজের একপিঠে দু'দিকে যথেষ্ট মাঞ্জিন রেখে 
লিখবেন ৷ ডটপেন ও জেরেক্স কপির অস্পষ্ট লেখা গৃহীত হয় না! 

৪ | লেখক কপি রেখে তাঁর পুরো নাম ঠিকানা সহ 
লেখা পাঠাবেন ৷ অনহ্মোদিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া 
হয় ন৷ | লেখার সাথে খাম, পোষ্টকার্ড, ডাক টিকিট পাঠাবেন 
না। লেখা মনোনীত হলে আমরাই জানিয়ে দেব, কিন্ত লেখা 
ছাপানোর জন্য পুনঃ পুনঃ, তাগিদ দিয়ে পত্রালাপের জন্থা 
অনুরোধ করবেন না। ইতি--প্রণব সম্পাদক । 


TO LET 


মহাপুণ্য কি! 


গজ সর্ট ' ৰদ. টিন 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্জের প্রতিষ্ঠাতা 
আচাৰ্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ্‌ 


জীবের ঈদ্সিত ও ও অভিপ্ৰেত জিনিস, প্রাপ্ত হইবে ।--সজ্ঘগীত। ূ 

















রদ 
0). ; 

_ পৰিশেষীনি কাৰ্্যাণি কুৰ্ব্বন্ৰ্থৈশ্চ যুজ্যভে ৷ 
_তম্মাৎ সৰ্ব্বাণি কাৰ্য্যাণি সাবশেষ৷ণি কারয়েৎ ॥ 
| | বা বিশেষ ভাবে (নিঃশেষিত ভাবে) 
_ সম্পন্ন করলে অর্থ (সাফল্য) লাভ হয়। 
সুতরাং, সকল কম্মই অবশেষ ন! রেখে সম্পন্ন 
করবে।, 
ভাবার্থ_দেখা | যায়, অল্প চেষ্টায় সফল না হলে 
অঃ ক উদ্যম ছেড়ে দেয়। কিন্তু ত! ঠিক নয়। 
[ প্রকৃতি অশ্নসারে কোনটি অল্পকালে, কোন 
বর সাফল্য বিলম্বে ফলে। ধান গাছের ফল 
ক মাসেই লাভ হয়, কিন্তু আমগাছের ফলন 
শুরু হ'তে লাগে বেশ কয়েক বছর। সুতরাং, ধৈর্য্য 
_ ধরতে হবে, অধ্যবদায় চালিয়ে যেতে হবে। সাফল্য 


অঞ্জন না করা পর্য্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে প্রযত্বই কর্তব্য । 
_মধ্যপথে কৰ্ম্মে বিরতি দেওয় অনুচিত । 


(২) 
_ সত্যেন রক্ষ্যতে ধৰ্ম্মে বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে। 
ৰ সার রক্ষ্যতে পাত্ৰং কুলং শীলেন রক্ষ্যতে। 
৮.৯ গড়ুর পুরাণ : : 

সত্যের দ্বারা ধৰ্ম্ম রক্ষা হয়, অভ্যাসের দ্বার! 
বিদ্য] রক্ষা হয়, মাৰ্জ্জন দ্বারা: ‘পাত্ৰ রক্ষা হয় এবং 
উত্তম চরিত্রের হার! কুল রক্ষা হয়। = 
ভাৰ! ৰ্থ--জীবনের যা শ্রেষ্ঠ সম্পত তা রক্ষার 
জন সর্ষে চাই প্রতিনিয়ত অনুশীলন । 

























ত বাৰী 


ৰু] 






অনুশীলনই সম্পদের রন রক্ষা করে। তা না হং 
সবই হারিয়ে যায় । দৃষ্টান্ত গৃহোপকরণ ধাতব পাত্র। 
লৌহ, কাংস, তাসত্রাদি পাত্রের শুচিতা ও ওঁজ্জল। = 
রক্ষার জন্য মেগুলিকে নিয়মিত মা্জ'ন করতে হয়। 
তা না হলে মরচে পড়ে বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। = 
তেমনি জীবনের সৰ্ব্বোত্তম সম্পৎ- ধর্ম, বিদ্যা ও 
বংশমধ্যাদ| রক্ষার প্রসঙ্গ ৷ a 
ধৰ্ম্মের সার--সত্য। যেখানে সত্য . নেই 
সেখানে কোনরূপ ধৰ্ম্মের প্রভাব থাকতে পারে না. 
বলেছেন যুগ চার্ধ/ স্বামী প্রণবানন্দ। কায়মনো- 
বাক্যে এই সত্য পালনের সাধনই প্রকৃত ধর্ম । 
সত্য কথা বলবো, সত্য আচরণ করবো, সত্য-ন্বরূপ _ 
সনাতন পুরুষকে লাভ করার জন্তু অবিশ্রা ্‌ 
যত্ন করবে৷--ত| হলেই জীবনে ধৰ্ম্মের উজ্জল্য নান 
থাকে। সতাত্রষ্টতাই ধর্মতষ্টতা। .__ ৃ 
বিদ্যা রক্ষা হয়-ষোগে !. নিয়মিত অভ্যাস 
দ্বারাই বিদ্যার সঙ্গে যোগস্থত্ৰ রক্ষা হয়। অভ্যাস 
বা অনুশীলন না থাকলে বিদ্যা ভুল হয়ে যায়। চলিত _ 
কথায়ও আছে “অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস!" স্বাধ্যায় 
দৈনন্দিন জীবনচধ্যার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ {, 
কুলরক্ষার প্রশ্নটিও অতীব গম্ভীর, । বংশপরম্পরার 
শুচিতা ও গৌরব মনুষ্য জীবনের অন্যতম পরম. 
সম্পৎ। পূৰ্ব্বপুৰুষগণের মহত স্মরণে ও মননে অশেষ = 
চিততদৌবর্বল/ ও স্বথলন জয় করে জীবনে সফল 
হওয়া যায়। বংশপরম্পরার এই শুচিতা ও গৌরব 
রক্ষা হয় উত্তম চরিত্রের দ্বারা। সত্য ও সাচার 














_ থেকে পরি হলে  ব্যক্িচত়িত্র তৌ কলঙ্কিত হয়ই, = 





আষাঢ়, ১৩৯৯ ] কর প্রভু আশীর্বাদ ৮ 


বংশের সুখ্যাতিও বিনষ্ট হয়। 

উক্ত বংশগৌর বোধ অন্তরে জাগরক রাখলে 
মন সহসা! দুৰ্ব্বল হয় না, প্রাণ নিস্তেজ হয় না। 
“কি উপায়ে ছুবর্ধল মন সবল হয়, নিস্তেজ প্রাণ 
সতেজ হয়?” এই প্রশ্নের উত্তরে সঙ্ঘনেতা 
আচার্ধ্যদেব বলেন-- 


পবিত্র শোণিতস্ৰোত আমাদের ধমনীতে ধমনীতে 
প্রবাহিত এইরূপ চিন্তা দ্বারা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস 
জাগাইয়া রাখিলে ৷ : 

বংশগৌরব স্মরণ মনন দ্বারা চরিত্র নির্মল হয়, 
আবার চরিত্রের শুচিতার দ্বারাই বংশের গৌরব 


প্রতিনিয়ত প্রাণে বিবেক-বুদ্ধি জাগাইয়া রাখিলে রক্ষা পায়। 





কর প্ৰভ্ব আশীবাদ 


গ্ৰীঅজিত কান্ভি সরকার ( কাব,স্থধানিধি ) 


শক্তির পৃজারী তুমি; বীরধর্মে উজ্জীবিত ছিলে চিরদিন, 
এ সত্য জানিতে খবি- পৃথিবীতে যারা ক্ষীণ যারা বলহীন 
সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ তারা ; ঈশ্বরও তাদের প্রতি বিরূপ সতত, 
হে বীর সন্যাসী তাই শক্তির সাধনে তুমি ছিলে সদা রত। 
দৃপ্ত কণ্ঠে জনে জনে বলে গেছ বারবার তুমি হে মহান্‌, 
মনুষত্ব পুরুষত্ব লভে সে-ই আঞত্মবলে যেবা বলীয়ান্‌। 
অঞ্জিতে সে আত্মশক্তি কঠোর সাধনে হও সকলেই ব্রতী, 
সঙ্কল্লে অটল রহ ; ঘুচে যাবে সব দুঃখ সকল ছর্গতি। 

মনে রেখো--তোমাদের দেবদেবী দৈত্যজয়ী শোর্যে অদ্বিতীয় ; 
হও তাই বীধ্যবান্‌; লভিবে কীৰ্তি হবে বরণীয় ৷ 

জ্ঞানে গুণে, শৌধ্য-বীৰ্ধ্যে হিন্দুজাতি ছিল যে দুর্জয় 
সকলের কাছে তাই হিন্দুরূপে নিজেদের দাও পরিচয় । 


জীবসেবা শিবসেৰ-এ সহ্য তোমার কাছে ছিলনা অজ্জাত, 
সঙ্ঘ গড়ি তাই তুমি সেবাশ্রম নামে তারে করিলে আখ্যাত ৷ 
তোমার শিষ্যেরা আজো ভক্তিভরে ম্মরি তব অভয় চরণ, 
সেবিতে দুর্গ ত জনে মহানন্দে প্রাণ মন করে সমপণি। 

হে মহান্‌ দেশব্রতী, তোমার আরাধ্যা সদা ছিল দেশমাতা, 
ছিলে দরিদ্র্যের বন্ধু আর্তের সেবক আর পতিতের ত্ৰাতা 
মানবত্ব কাদে আজ, অন্ধকারে জাতি করে পথের সন্ধান, 

কর প্রভু আশীৰ্ব্বাদ নবরবি নীলনভে জাগুক অম্লান । 





চং 


বিপন্নের আৰতি 


[সম্পাদক] 


ও-পার বাংল! থেকে বিপন্নের আর্তি ভেসে 
আসছে। সেই আতি করুণ। নানা তথ্যের 
সমাহারে সেই যন্ত্রণার আন্তি বড়ই ব্যাপক ও 
ভয়াবহ ! রামমন্দির-বাবরী মসজিদের ঘটনার 
সূত্র ধরে সে দেশে ইং ১৯৯৭ সালে সারা দেশময় 
নিরীহ সংখ্যালঘুর পীড়ন ও নির্যাতনের যে নগ্ন ও 
নিষ্ঠুর তাণ্ডব চলেছিল, তারই বিস্তৃত ঘটনাপঞ্জী 
প্রকাশিত হয়েছে“বিপন্ন”শীষক স্মরণিকা পত্রিকায়। 
টাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ফরিদপুর, 
পাবনা, রাজসাহী, চট্টগ্রাম, বগুড়া প্রভৃতি 
জেলায় এই তাণ্ডব বিস্তৃত হয়। হত্যা, লুণ্ঠন, 
নারীধর্ষণ। ' অগ্নিসংযোগ, দেবস্থান ও দেব-মন্দির 
চু্ণীকরণ এই তাণ্ডবকে তুঙ্গে তুলেছিল । বাংল! 
দেশের সম্তম্হামণ্ডলী সনাতন ধৰ্ম্ম মহাসম্মেলন বাং 
’৯৭ উপলক্ষ্যে এই সাময়িকীর প্রকাশক ৷, বাংলা 
দেশ সম্তমহামগ্ডলের রূপরেখা, সদাশয় সরকারের 
কাছে আবেদন,বাংলাদেশ সম্ভমহামগুলের সাংবাদিক 
সম্মেলন, বাংল! দেশের হিন্দুদের ধর্মীয় সমস্তা ও 
প্রাসঙ্গিক কিছু কথা, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক 
বৈষম্য ও নিৰ্যাতন নিপীড়ন প্রসঙ্গ, সনাতন ধৰ্ম 
মহাসম্মেলন *৯৭ উদ্বোধনী ভাষণ, প্রধান মন্ত্রীর 
নিকট খোলা চিঠি, লাঙ্গলবন্দ ধৰ্ম্ম মহাসম্মেলন "৯৭, 
সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্জামা ও গণতান্ত্রিক রাজ- 
নৈতিক দলসমূহ, একটি চন্দন প্রতিবাদ প্রভৃতি 
শিরোনামার লেখাগুলি সে দেশে বিপন্নের যন্ত্রণার 
সামগ্ৰিক চিত্র তুলে ধরতে পেরেছে। 

*আমাদের কথাশ্রচনাটি সম্পাদকের প্রতিবেদন ৷ 


| 

নির্যাতিত ও নিপীড়িতের আর্তনাদের ভিতরেও 
এই রচনার ছত্ৰে ছত্রে ফুটে উঠেছে এক উদার ও 
বলিষ্ঠ কণ্ঠের পরিচয় । সম্পাদক বলছেন--“বাংলা 
দেশের সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণ বাস 
করছেন এক জতুগৃহে । চারিদিকে দুঃসহ দাবাগ্নি। এ 
আগুন সাম্প্রদায়িক অসুরশক্তির । অষ্টম সংশোধনীর 
সাপের ছোবলে নীল হয়ে গেছে হিন্দুর জীবন ও “ 
জীবনের নিশ্চয়তা । এখন সনাতনী সমাজের 
সামনে তাদের জন্মভূমিই এক অচেনা পরভূমি যেন৷ 
স্বদেশ স্বর্গের চেয়ে বড় না হয়ে যেন এক বিপন্ন 
বসতি। যে বিপন্ন বসতির মধ্যে আমরা বাস 
করি সেখানে নতুন চেহারা নিয়ে কংস, জরাসন্ধ 
ও শিশুপালরা উদ্ধত সঙ্গীন ' হাতে আস্তরিক 
আক্ফালনে ঘুরে বেড়াচ্ছে” 

বিপদের চিত্রটি কিরপ নে বিষয়ে সম্পাদক 
লিখছেন - “বাংলা দেশের প্রায় সকল জেলাতেই 
ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে দেবমন্দির. হিন্দু-বাসভুমি, 
দোকান ও সনাতন ধৰ্ম্মীয় চেতনাবাহী সব কিছু ৷ 
এই সব বিনষ্টীকৃত দেবস্থলী আজ সভ্য পৃথিবীকে 
ব্যঙ্গ করে বোবা ধ্বংস স্তূপ হয়ে পড়ে আছে ।” 

বাংলাদেশের একজন সাধারণ হিন্দু জানেই ন! 
কোথায় অযোধ্যা আর কোথায় বাবরী মসজিদ । 
সেখানকার মন্দির-মসজিদ বিতর্কে বাংলার হিন্দুর! 
জড়িত নয়। অথচ তারই বদলা নেওয়া হয়েছে 
বাংলার নিরীহ হিন্দুর উপর । এ ঘটনার উল্লেখ- 
পূৰ্ব্বক বলা হচ্ছে -“আমরা.কি অপরাধ করেছি? 
কি অপরাধ করেছে ঢাকেশ্বরী মন্দির? কি অপরাধ 


is 
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করেছে চট্টগ্রামের দেবস্থানগুলি ? কি অপরাধ 
করেছে নিরীহ হিন্দু ব্যবসায়িবৃন্দ, গ্রামের হিন্দুর 
ঘরের যুবতী মেয়েরা? কোন্‌ অপরাধে হিন্দুর 
বাড়ীতে জালিয়ে দেওয়া হয়েছে আগুন? কেন 
কুমারীর সতীত্ব লুণ্ঠন করা হয়েছে? কোন ধৰ্ম্ম 
এই সব অপবীন্তির স্বীকৃতি আছে 1” । 

স্বদেশের প্রতি আম্নগত্য ও ভালবাসার উল্লেখ- 
পূৰ্বক সম্পাদক লিখছেন “আমরা এদেশে 
জন্মেছি। এই সোনার বাংল! আমাদের স্বদেশ ৷ 
এ দেশকে আমরা ভালবাসি । ভালবাসার প্রমাণ 
দিয়ে '৭১ সালে সব চেয়ে বেশী নির্ধ্যাতিত হয়েছে 
দেশের জন্য হিন্দু জনগণ । যদি কোন নিরপেক্ষ 
পরিসংখ্যান নেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সর্ব্বাধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হিন্দুরাই । পৈতৃক ভিটেমাটি 
ছাড়তে হয়েছিল তাদেরই । তবু পোড়া মাটিতে 
এসে আমরা কুটির বানিয়েছিলাম। ভালবাসার 
এই |জন্মভূমিয় জন্তই ৷” 

স্বৈরশাসনের আমলে যখন এই অপতাণ্ডব চলে 
তখন তিন যোট ঘোষণা দিয়েছিল গণতাম্ত্রিক 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মন্দিরগুলিকে রাষ্ট্রীয় 
সহায়তায় পুননির্শ্মাণ করা হবে । কিন্তু কই? গণ- 
তান্ত্রিক সরকার তো নিৰ্ব্বাক্‌ নিষ্ক্রিয় । বড় বেদনায় 
সম্পাদক লিখছেন - 


“হে গণতন্ত্রের কোকিল, আর কি কোন দিন 
আপনাদের বসন্তকাল আসবে না? আর কি 
আপনার! মধুর স্বরে ডেকে উঠবেন না? হে 
মপনদে আসীন শক্তিধর শাসকবৃন্দ,ইতিহাসের শিক্ষা 
কি আপনারা বিস্মৃত হয়ে গেলেন ? কত রাজ্যপাট 
ইতিহাসের ডাষ্টাবিনে তলিয়ে গেছে তা তো আপ- 
নারা জানেন। দেশের এক অংশকে শুধু ধৰ্ম্ময় 
লা বঞ্চিত করে রাখার পরিণাম কি, 


বিপ্ৰ আর 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অবশ্যই জেনে নিবেন দয়া 


৮৭ 


করে।” { 
আর্থনাদের সঙ্গে প্রতিবিধান ও সুবিচার ! 


লাভের এই আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে ৷ সংখ্যা" ) 
লঘুদের আজি গণতাস্িক বিধানে প্রতিষ্ঠিত সরকারে 
শুভবুদ্ধির কাছেই। যে সমস্ত! দেখা দিয়েছে 
তা নিরাকরণের জন্য সংখ্যালঘুদের ধৰ্ম্ম, ধন, মান 


৭ ও শন শিকল এ ={ ০ 


প্রাণ, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার দায় সরকারকেই ! 


নিতে হবে ৷ এজন্য প্রয়োজন - ! 
(১) অষ্টম সংশোধনী বাতিল করা। (২)! 
ধর্মনিরপেক্ষতার পুনঃ প্রতিষ্ঠ৷ ৷ (৩) সরকারী চাকরী ; 
ইত্যাদি সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের : 
সমান অধিকার । (৪) রমনা কালী বাড়ী যথাযোগ্য ! 
মর্যাদায় পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠা ' (২) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । 
ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সকল মঠ-মন্দির মেরামত ও : 
সংস্কার করা। (৬) ধৰ্ম্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি-পালি 
ভাষা লিক্ষাক্ষেত্রের সকল বাধা দূরীকরণ | 
ইত্যাদি। | 
সম্ত-সম্মেদন (৯১) মোট পঁচিশটি দাবী পেশ! 
করেছেন সরকারের কাছে। সমস্ত দাবীগুলিই) 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই দাবী সমূহের ভিতরে আছে: 
হিন্দুর ধ্বংসীকৃত মন্দির ও দেবালয়াদির পুনঃ সংস্কার! 
রাষ্টরক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুনঃ প্ৰবৰ্তন, 
দেবোত্তর আইন পুনঃ প্ৰবৰ্তনপূৰ্ব্বক হিন্দুর সংশ্লিষ্ট 
ধন্মস্থানগুলির সংরক্ষণ, চন্দ্রনাথ, লাঙ্গলবন্ধ, সিলেটে 
মহাপ্রভুর বাড়ী প্রভৃতিকে জাতীয় তীর্থরূপে ঘোষণা, 
ছর্গীপুজাদি হিন্দুর মুখ্য ধর্মীয় তিথিতে বৎসরে আট 
ভা প্রতি জেলায় সংস্কৃত শিক্ষাকেন্্ 
পন, হিন্দুর ধৰ্ম্মান্তর নিরোধ, হিন্দু ছাত্র ও ছাত্রীর 
জন্য ও হোষ্টেল স্থাপন, হিন্দুধর্মের কুৎসা নিরা; 
করণ, প্রতি হিন্দু এলাকায় শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থাপন, 


r 
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জেল হোষ্টেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতিতে হিন্দুদের 
মধে। গোমাংস পরিবেশন বৰ্জ্জন প্রভৃতি । 

বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে 
গঠিত সম্তমহামঙুলে সে দেশের সকল হিন্দু 
সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। সভাপতি" 
মণ্ডলীর শীর্ষদেশে আছেন স্বনামধন্য ডঃ মহানামব্রত 
ব্ৰহ্মচারী মহারাঁজ। তারপরই আছেন শঙ্করমঠের 
অধ্যক্ষ ্ীমৎ জ্যোতিশ্বরানন্দজী গিরি মহারাজ এবং 
আরো অনেকে । শঙ্কর মঠ, ঝষি আশ্রম, প্জীকৃষ্ণ 
সেবাসদন, কৈবল্য ধাম,বিহারী লাল জীউর আখড়া, 
সারস্বত আশ্রম, সংদঙ্গ, ইস্কন, মহা প্রকাশ মঠ, 
অযাচক আশ্রম. গৌড়ীয় মঠ, গোমদপ্তী আশ্রম, 
রাধাগোবিন্দ আশ্রম, প্রভু জগন্বন্ধ আশ্রম, তপোবন 
_ আশ্রম, বুড়াশিববাড়ী, আনন্দময়ী আশ্রম, আনন্দ 
আশ্রম, লোকনাথ আশ্রম, বিশ্বশ্ুক আগ্রম, ঝষিমঠ, 
কৃষ্ণানন্দ মঠ, উত্তরবঙ্গ সারস্বত মঠ, শ্রীঅসন, নিশ্বার্ক 
আশ্রম প্রভৃতি ধন্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে 
আলোচ্য সন্ত মহামণ্ডল গঠিত। বাংলা দেশের সাধু- 
মণ্ডলীর এটি এক সময়োপযোগী বিরাট পদক্ষেপ ৷ 
এদের সামনে কিছু ইতিবাচক কার্ধ্যক্রমও 
আছে। 


সাম্প্রদায়িকতা নিরসনে খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধ সংগঠনের 
নেতৃবৃন্দও একাত্ম উদারপ্রাণ মুনলিমরাঁও সাম্প্র- 
দায়িকতার বিরোধী । তাই সস্তমহামগ্ডল সকল 
শ্রেণীর মানুষের শুভেচ্ছাই পেয়েছেন। বাংলাদেশে 
সরকারের ধৰ্ম্মীয় ব্যাপারের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক এম 
এ মান্নান এক বাণীতে বলেছেন-__স্প্রত্যেক মানুষই 
" স্থীয় স্বার্থে কোন না কোন ধন্মের আশ্রয়ে জীবন 
চালাতে আগ্রহী । তাই ধৰ্ম্ম মানুষের জন্য নয়, 
মানুষই ধন্মের জন্য । পৃথিবীতে ধর্মের মাধ্যমেই 
হ্যায় ও সত্য প্রতিষ্টিত। তাই প্রত্যেক দেশে নিজ 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, তৃতীয় সংখ্য 





নিজ ধৰ্ম্মীয় আচার অনুষ্ঠান স্বাধীন ও সুষ্ঠু ভাবে 
পালন করার মৌলিক অধিকার প্রতি নাগরিকের 
রয়েছে। বাংলা দেশ এই অধিকারে সম্পুর্ণ বিশ্বাসী ৷” 
অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সি আর দত্ত ' বীর 
উত্তম ৷ বলেন --“ধৰ্ম্মকে রাজ্জনৈতিক হাতিয়ার করে 
সংবিধানের চরিত্র পান্টে দেবার পর থেকে সারা 
দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির তৎপরত৷ ব্যাপক ভাবে 
বেড়ে যায়। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর এবং ১৯৯০ 
সালের অক্টোবরের সাম্প্রদায়িক হামলা তারই ভয়াব 
নজির এ সব হামলায় হাজার হাজার মন্দিরধন্মীয় 
প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বাড়ী ঘর ধ্বংস / 
হয়ে যায়। অপ্রিয় সত্যি হলেও উল্লেখ করতে হয়, 

আজো এই ধ্বংসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে ধৰ্ম্মীয় 

সংখালঘু সম্প্রদায় ৷ মুক্তি যুদ্ধে বিজয়ী একটি 
জাতির জন্য এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছুই হতে 

পারে না?” খৃষ্টীয় ব্রাদার জে ডিনুজা, সম্পাদক, 

বিক্‌ প্যাজ বলেছেন --“গত বছরের একটি ছুঃখ- 

জনক সাম্প্ৰদায়িক ঘটনা আমাদের সকলকে গভীর 
ভাবে মন্মাহত করেছে। দেশবাসীর এখন কর্তব্য 
শক্তভাবে সঙ্কল্পবন্ধ হতে যাতে এ কলম্বযুক্ত অধ্যায়ের 
পুনরাব্‌ ত্ত না ঘটে |” অবসরপ্রাপ্ত পি এস সি লেঃ 

কর্ণেল মোঃ জয়ম্বুন আবেদীন ( বর্তমানে ব্যবস্থাপনা 
পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্ৰাষ্ট ) 
বগেছেন-_-"দেশের মঠ-মন্দির, মিশন ও ধৰ্ম্মায় উপা- 
সনালয়ের সংস্কার ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কষে 

আশু দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তে বাংলাদেশে সন্ত- 
মহামণ্ডল কর্তৃক স্মরণিকা প্রকাশের উদ্ভোগকে স্বাগত 
জানাই ৷” 


ডঃ: মহানামত্ৰত ব্রহ্মচারী মহারাজ বাংল 
দেশের প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট এক 


যথ|--(১) ঢাকা রমনার মঠে!হিন্দুরা মন্দির গড়িয়া! 
কালীযুন্তি স্থাপন করিয়া তাহাদের শাস্ত্রমত ঢাকে 
ঢোলে মহ্াসমারোহে পূজা করিবে। (২) শত্ৰু 
সম্পত্তির অলীক বিধানে যাহাদের সম্পদ নিৰ্ম্মম 
ভাবে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে তাহা তাহাদিগকে 
প্রত্যর্পণ করা হইবে। (৩) কোন ধর্মের নামে 
রাষ্ গড়িবার উদ্দেশে ষে সব পরিবর্তন ও সংযেজন 
সংবিধানে করা হইয়াছে তাহা বাতিল হইবে। 
রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে । (৪) বাংল! 
দেশে এখন ১৫ সংখ্যালঘু প্রত্যেক বিভাগে 
লেঞ্জিশ্লেটিভ, জুডিশিয়াল, এক্‌জিকিউটিভ, মিলিটারী 
সৰ্ব্বত্ৰ ১৫ চাকুরী যোগ্যতান্ুষায়ী তাহারা পাইবে ৷ 
(৫) গত অক্টোবরে দুৰ্ব্ব,তত-তাপ্ুবে যত ধ্বংস 
হইয়াছে, সবই যথাপূৰ্ব্ব সংগঠিত হইবে । 


ডঃ ব্রহ্মচারী আশা করেছিলেন বাংলাদেশের 
প্রথম মহিলা! প্রধান মন্ত্রী আসনে বসে উক্ত পাঁচ দফা! 
ঘোষণা প্রচার করবেন, যা হবে রাণী ভিক্টোরিয়ার 
এঁতিহাসিক ঘোষণার সমতুল্য ৷ ব্রহ্মচারীজীর 


৮৯ 


পত্রিকায় শিরোভাগে পড়িলাম বাংলাদেশে সৰ্ব্বর 
প্রথম মহিলা! প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা । পড়িয়া 
সুখোদয় হইল, গৰ্ব্ববোধ হইল। ইন্দিরা ছিল 
ইণ্ডিয়ার জননী, আজ আপনি হইলেন সোনার 
বাংলার নিয়মতান্ত্রিক জননী ৷ __ 


মাকে খোল! চিঠি লিখিবার অধিকার সম্তানের 
আছে জানিয়া লিখিতেছি। প্রধান মন্ত্রীর আসনে 
বসিয়াই আপনি একটি ঘোঁষণাঁপত্র দিবেন কুইন 
ভিক্টোরিয়ার এঁতিহাসিক ঘোষণার মত। ইহাতে 
আপনার মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিবে ৷ 


বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের সংখ্যালঘুর! এরূপ 
কোন ঘোষণা আজ অবধি পায়নি। তবু তার! 
আবেদন রাখছে খালেদা সরকারের কাছে যাতে 
অতীতের ছুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ন! ঘটে। 
তারা আশা করে-মধুবসস্ত আসবে, গণতন্ত্রের 
কোকিলরা একদিন স্থুমধুব স্বরে ডেকে উঠবে। 
ধৰ্ম্মান্কতার উ্জে স্থান পাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি 
জয় হবে সত্য ও গ্যায়ের, জয় হবে মানবিকতার । 





“দৈনিক শাস্ত্ৰালোচন! করিও, দৈনিক নিয়মিতভাবে গীতা, উপনিষদ এবং যোগবাশিষ্ট, 
বৈরাগ্য শতক ও অন্যান্য বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করিও । শঙ্করাচার্ষের বিবেক-বৈরাগ্য, 
বুদ্ধের ত্যাগ এবং চৈতন্যের প্রেমের বিষয় ভাবিও ৷” 


কণ ৰ 


“যম নিয়ম আসন অভ্যাস করিও ৷ 


+ 


কোনও একটি নিৰ্দিষ্ট আসনে অনেক সময় বসিয়া 


থাকিতে চেষ্ট৷ করিও ৷ যে সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষদের বিষয় তুমি জান তাহাদের চরিত্র প্রত্যহ চিন্তা 


করিও ৷ 


কোনও সময়ের জন্য যেন বাজে চিন্তা ভাবনা না আসিতে পারে |» 


-_ আচাৰ্য্য স্বামী প্রণবানন্দ 


সাতিত্চসেবী স্বছেশপ্রেগিক ব্ৰাম্নেন্দৰদ্নন্দৱ প্রি ত্ৰিবেদী | 
ডক্টর যোগীন্পনাথ চৌধুরী ' 


রামেন্দরহুন্দর বাঙ্গালার পবিত্র সারম্বত মন্দিরের একজন 
অতি উজ্জল দীপ। তাকে আমরা কখনও ভুলতে পাবি না। 
স্থসাহিত্যিক ও তীর সমসাময়িক স্থরেশচন্্র সমাজপতি 
- বলেছিলেন, “রামেন্্রন্দর সমগ্র বাঙ্গালা ও সমগ্র বাঙ্গালীর 
আত্মীয় ছিলেন।” ইহা অতি সত্য কথা। তার 
দেশাত্মবোধ ও বাঁংলাভাষাগ্রীতি ছিল তার অনন্ত 
সাধারণ বৈৰিষ্টোব পরিচাযক। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যেই 
আপনাকে এক অপূৰ্ব স্থবমায প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি 
যে শুধু সাহিত্যিক ছিলেন তাই নর, তিনি দার্শনিক এবং 
বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। 

সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ, অর্থাৎ বাঙ্গালীর প্রাচীন 
সাহিত্য, বাঙ্গালীর ইতিহাস এবং বাঙ্গালীর যাহা কিছু অবদান 
আছে, তাই ছিল তীব ধ্যানের বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক 
কূপে দুবার প্রবন্ধ পাঠ, করার জন্তু তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । 
কিন্তু দুবারই তিনি বাঙ্গলা ভাঁবাষ প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি 
চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। তৃতীয়বার, তখনকার উপাচার্য স্যার 
ডাক্তার দেবপ্রসাদ তাঁকে বাঙ্গল৷ ভাষায় প্রবন্ধ পাঠে অঙুমতি 
দিলে তিনি ‘বো’ সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ বাঙ্গলা পাঠ 
করেন! ইহ। কি তীর বাঙ্গলা ভাষার প্রতি একটি অকৃত্রিম 
ভালবাসাব পরিচাষক নয়? বিদেশের জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে ভরপুর 
হযেও তিন কোনদন স্বাদেশিকতাষ বিরহিত হ্ননি। 
ইহাই ছিল তাব জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ৷ 

মুিদাধাদ জেলাষ শাস্তিপুরের নিকট গঙ্গার তীরে টেযা 
বৈগ্যপুব নামে একটি ছোট গ্রামে ছু'শত বছরেরও অনেক 
আগে হদয়নাথ নামে একজন জিঝোতিযা ব্ৰাহ্মণ এসে বসবাস 
করেন। তাঁব এক বংশধর জেমো বাজ্বাটাতে বিবাহ করে 
জেমোয় বাস করতে থাকেন | এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন 
রামেজ্জস্ুন্দর । তীর পিতার নায় .. গোধিন্দসুন্দর | তিনি 
ছিলেন স্থপণ্ডিত এবং রামেন্দ্রহন্দরের শিক্ষার প্রতিও তিনি 
খুবই মনোযোগী ছিলেন | রামে জ্র্ন্দবুকে প্রথমে ভি করা 


হয় গ্রাম্য পাঠশালায় । ছাত্ৰবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে তিনি বৃত্তি লাভ করেন। ইহার 
পরে ইংরেজী শিক্ষার জন্তু তাকে কান্দি রাজস্কুলে ভণ্তি করা হয। 
এই সময় তিনি বাঙ্গলায় কবিতা লিখতেও পারতেন । 
- প্রথম থেকেই তিনি লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিলেন। 
১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে তিনি মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি পান। 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফাষ্ট আট্‌প্‌ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থাং 
অধিকার করার পরে ১৮৮৬-তে বি.এ পরীক্ষায় কিজ্ঞানশানে 
অনার্স প্রথম স্থান লাভ করে তিনি চল্লিশ টাকা বৃত্তি পান। 
এইভাবে উত্তরোত্তর কৃতিত্ব সঙ্গে তাঁর বিশ্ববিন্ঠালযের শিক্ষা] 
এগিয়ে যেতে লাগল । ১৮৮৭তে তিনি রসায়ন ও পদার্থ 
বিস্যায় এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ কবে পর বদর 
প্রেমটাদ রায়রঠাদ বৃত্তি পান! ইহার পর আরম্ভ হয় তার 
অধ্যাপনা । ১৮৯২তে তিনি রিপণ কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্ধের পদ- 
ত্যাগে তিনি এ কলেজের অধ্যক্ষ হন ( ১৯৩) এবং আমৃত্যু 
তিনি ওঁ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।' 

বিদ্যার প্রতি রামেচ্দ্রুন্দব্র প্রগাঢ় অন্থুবাগ ছিল । তিনি 
নানা বিষয় পড়ীশুনাষ বহু সময অতিবাহিত করতেন এবং 
তিনি তার অধীত বিষয় এমনভাবে তাঁব মনেব অভ্যন্তরে 
স্থাযিভাবে বাখতে পাবতেন ও সহজ ভাষাষ অপরকে বোঝাতে 
পারতেন যে তা ভাবলেও আমাদের বিস্মিত হতে হয়। এ 
জন্তই অতি কঠিন বিষরও যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানও তিনি 
সকলকে সহজ ভাষায় বুবিষে দিতে পারতেন শুধু বুধিষে 
দেওয়া নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ বিষয়কে তিনি অত্যন্ত 
সহজ করে বাঙ্গলা ভাষায় লিখেও গিয়েছেন! যদি আমরা 
ভার প্রদর্শিত পথ সেই সময থেকে অঙ্ুসবণ করে চলতাম 
তবে আমাদের বাজলা ভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞান বিষষে জ্ঞাতব্য 
বিষয়সমূহ ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষাতেই আমর! 


আষাঢ়, ১৩৯৯ ] 
| আরও সহজতর উপায়ে শিখতে পারতাম এবং এর কি, . 
. অনেক দুরূহ বিষয়েও ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্যে স্থূপণ্ডিত 
হয়েও তাঁর গ্রন্থাদি তিনি বঙ্গভাষায বচন! করে গিয়েছেন । 
এর প্রধান কারণ তার দেশাত্মবোধ এবং মাতৃভাষা প্র ত 
প্রগাঢ় অন্থ্বাগ | ইহা দ্বার! একদিকে তাঁর মাতৃভাষার সেবা 
- যেমন সার্থক হয়েছে, অপর দিকে আমাদের মাতৃভাষাও অনেক 
প্রকারে পুষ্ট হয়েছে। তাঁর এঁকাস্তিক কামনা ছিল যে, তিনি 
যা কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, তা স্বদেশবাসীর উপকারের 
জন্য নিন্দ দেশের ভাষায় সর্বসাধারণের বোধগম্য করবার 
উদ্দেশে ব্যয় করবেন। তাঁর, উদ্দেশ্য যে কত মহ২ ছিল, 
তা সহজেই অনুমেয়। এবিষয়ে তার নিজের ভাষায় বলে- 
ছিলেন, “বাঙ্গল| সাহিত্যেব ও তন্দরা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা 
করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থন|।” তার এ প্রার্থনা পূর্ণ 
হযেছে। 
তিনি মাতৃভাষায় িকষা্ানেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন 
এবং স্বয়ং কলেজের ক্লাসে বাঙ্গলায় অধ্যাপনা করতেন । তিনি 
বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরিধান করেই রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতাও 
করতেন | মনে প্রাণে ও শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি ছিলেন খাটি 
বাঙ্গালী । তীর বাড়িতেও বাঙ্গলা প্রথায় ফরাশে বসেই 
তিনি লেখাপড়া করতেন। তায় বিদ্যার গভীরতা {ছিল 
অসীম, কিন্ত তিনি ছিলেন খুবই সংযমী এবং লোকজানানোর 
সম্পূর্ণ বিরোধীও। ১৯১৭ খ্রষ্টাব্ের ৩*শে নভেম্বর" 
স্তাভলার কমিশন রিপণ কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন। 
কমিশনের কর্তা স্তাডলার সাহেব রামেন্হন্দবের প্রথর বুদ্ধি 
মত্তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্ত জনৈক অধাপককে 
প্রশ্ন করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট- গ্রাজুয়েট ক্লাসে রামেঞ্জর- 
সুন্দরের মত এই রকম তীক্ষুধী সম্পন্ন লোক নিযুক্ত না করে 
কতকগুলো ছেলে ছোক্রা! নিযুক্ত কর! হুষেছে কেন? 
উত্তরে শুনেছিলেন_-11015 is the fats of our 
country,” ( ধীরেন্্র নারাণ পাযের ‘খবে বাইরে» 
পৃঃ ২৪০ ) 
শিক্ষা বিষয়ে তিনি কমিশনের নিকট লিখিত মস্তধ্য 
করেছিলেন, “Western Education has given ‘us 
much, we have been great gainers } but there 


সাহিত্যসেবী. দেশপ্রেমিক রামেজনর-মিবেনী 
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বামেন্রনুনদয় প্রত্যক্ষ রীতি ক্ষেত্রে অবতরণ নাৰ করলেও 


প্রথমবার যধন বঙ্গ-ভঙ্গ হর, তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন । 


রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি এ সময় অরদ্ধনের প্রথা | 


প্রচলিত করেছিলেন ৷ তিনি বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথাও লেখেন ! 
এবং জেমোর প্রত্যেক ঘরে এ ব্রতকথা পাঠ করাও হত। : 

রামেন্দনুন্দর রিপণ কলেজে অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতা করে ; 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তার আসল পরিচয় এবং ॥ 
জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা খালা সাহিত্যে । আবার ইহ৷ও ! 
স্বীকার করতেই হয়.যে, তার অসাধারণ কৃতিত্বের ছাপ তিনি ( 
বিজ্ঞানে ও দর্শনেও কম রেখে যান নি। পণ্ডিত হুরেপচ্ | 
সয়াজপতির মতে “দর্শনের, , গঙ্গা, বিজ্ঞানের সৱস্বভী ও! 
সাহিত্যের যমুন|,--মানকচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ-সঙ্গমে: 
যুক্তবেণীতে পরিণত হয়েছিল |” 

বঙ্গীয় সাহিতপরিষদের ' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ছিলেন 
তিনি। এই পরিষদের স্থাপনাবধি তিনি ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে সংযুক্ত ছিলেন এবং ইহার উন্নতির জন্তও আপ্রাণ চট 
করেছেন এই পরিধদকে তিনি তার প্রাণের অপেক্ষা 
প্রিয় মনে করতেন । ইহার উন্নতিতে তিনি খুব আনন্দিত 
হতেন এবং ইহার দুৰ্গতি দেখলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন! 
এই পরিষদের পত্রিকার সম্পাদকও তিনি ছিলেন কৰেক বছর॥ 

১৩১৬ সালে পরিষদেব চিত্রশাল। ( Museum ) তাঁর 
চেষ্টা ও ষত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। | 


সাহিত্য সন্মিলন আরম্ভ করারর কৃতিত্বও৪ অনেকাংশে 
তারই | তাঁর চেষ্টায়, মহারাজা মণীজ্ৰচদ্ৰ নন্দীর যত্নে এবং 
ববীন্রনা-থর সভাপতিত্বে ১৩১৪ সালে কানিমবাঁজারে প্রথম 
সাহিত্য-সম্গিলন অ্ষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা ভাহাকে যথাযথ 
উপাযে বিভিন্ন ভাবে উন্নত ও গৌৱবান্বিত কবাব মহ প্রচ 
রাসেন্তরমন্দরকে আমাদের নিকট এক বিশিষ্ট স্থানের অ.বকাণী 
করেছে। 
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১৩২১ সালে তার পঞ্চাশ বর্ষ উপলক্ষ্যে পরিষদ তাকে 
অভিনন্দন করার ব্যবস্থা করলে তিনি কিছুতেই ইহাতে সম্মত 
হচ্ছিলেন না। পরিশেষে সকলের সনিৰ্বদ্ধ অনুরোধ উপেক্ষা 
করতে না পেবে তিনি ইহা গ্রহণ কবতে স্বীকৃত হন! রবীন্্র- 
নাথ তাঁকে এই অভিনন্দনের সময়ে বলেছিলেন, “তোমার হৃদয় 
সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য জুন্দর, হে রামেন্দর- 
সুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।” 
বামেন্দ্ৰহন্দর এই অভিবাদনের উত্তরে ভাবগদগদ কণ্ঠে মর্মস্পর্শী 
ভাষাৰ বলেছিলেন, “আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান 
বা সম্বৰ্ধনা বলিলে উভষ পক্ষেই অন্নুচিত হইবে । পরিষদের 
সহিত আমার সেব্যসেবক সম্পর্ক । এতকাল ধরিয়া আমি 
পরিষদের পরিচর্যা করিয়াছি-_একান্ত ভক্তের মত “কাঁয়েন 
মনসা বাচা" পরিচর্যা করিরাছি। পরিষদ আমাকে এই 
অধিকার দিবাছিলেন। আজ যদি পরিষদ্‌ তজ্জন্ক আমাকে 
পারিতোধিকের যোগ্য মনে করেন তাহা! আমি শ্লাঘা মনে 
করিষ ॥ পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্য করিঘা লইলাম ৷” 
বঙ্গদাহিত্যসেবায় এমন উৎস্র্গাকৃত প্রাণ অতি বিরল | 

বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ বিষ্ষকে অত্যন্ত সহজ বাঙ্গল| 
ভাষায় তিনি অনেক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে লিখেছেন। 
সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি আবার একত্রিত করে পুস্তক 
আকাবেও প্রকাশিত হয়েছে। স্ুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 
‘সাধন!’ পত্রিকার প্রকাশিত হয এক বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ আকাশ অনঙ্গ’! ইহা ছাভাও ‘সাধনা’তে আরও 
অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ একে একে বাহিব হয়। 
জন্মভূমি, নামক পত্রিকীতে বাহির হয় তীব ফটোগ্রাফি’ 
নামে প্রবন্ধ। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদীত সাহিত্য’ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয “বৈজ্ঞানিক সংবাদ”, ‘প্রাকৃত সৃষ্টি’, 
“একটি পুবাতন বিষয়” ইত্যাদি। এইভাবে প্রকাশিত হতে 
থাকে তাঁর বহু অমূল্য প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে | 


প্রণব [ ৬৬তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 


১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্ৰকাশিত হয় তীর প্রথম গ্রন্থ প্রকৃতি ॥ 
ইহা কযেকটি বিজ্ঞান বিষযক রচনার সংকলন । ইহার পর 
প্রকাশিত হয তীর গ্ৰন্থ “জিজ্ঞাসা”, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে! রামেজ্দ- 
স্থন্দৱেব পরবর্তী গ্রস্থগুলি হল, বেদচর্চার ফল এঁতেরব 
ব্রাহ্মণের অনুবাদ (১৯১১) ও ফিজ্ঞকথা (১৯২০), “কিত্র- 
কথা’, (১৯১৩), ‘কৰ্মকথা’ (১৯১৩)। 

ভার আরও যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে 
আছে “পুণ্ুরীককুলকীতি পঞ্জিকা, নামে 'বামেন্রন্দর 
ফতেসিংহ জমিদ(রীর ইতিবৃত্ত ও বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন- 
কারী জিঝোতিয়। ব্ৰাহ্মণ সম্প্রদায়ের কুলপঞ্জি (১৯০০ খ্ৰীঃ), 
বেঙ্ললক্মীর ব্রতকথা (১৯০৬), শব্দকথ’ (১৯১৭)। 
এতদ্যতীত আছে ‘মাযাপুরী', বিচিত্র জগৎ ও জগৎ কথা .. 
ইত্যাদি পুম্তকসমূহ। 


স্বদেশী যুগ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রামেন্রন্দরের সঙ্গে ববীন্ত- 
নাথের সম্পর্ক বঙ্জায ছিল। রামেন্ন্দবের মৃত্যুর 
কষেকদিন পূর্বে কবি ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করেন | এই সংবাদ 
এবং রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের অনুবাদ পাঠ করে রামেজ্জবাবু 
রবীন্দ্রনাথকে খবব পাঠান, “আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার 
পাযের ধুলা চাই ।” রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেযে রামেক 
সুন্দরের শয্যাপাৰ্শ্বে উপনীত হন। বামেন্্রস্ন্দরের অনুরোধে 
রবীন্দ্রনাথ তাকে মূল পত্রটি পড়ে শুনান। ইহার পরে রামেন্র- 
সুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পরে 
রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। রামেন্্হন্বব তন্দ্রা মগ্নহলেন | 
“সেই তন্ত্ৰাই মহানিদ্ৰায় পরিণত হল।” 

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অতি খাটি কথাই বলেছেন তাব 
সম্বন্ধে, “দেশ্ভক্তিই যাহার জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিল, 
দেঁশভপ্তিব উচ্ছাসেই তাহার এঁহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ 
মিশে গেল | ''' যদি নিষ্কাম ধর্মে ও নিষ্কাম কৰে স্বৰ্গ থাকে, 
তবে সে স্বৰ্গ তোমার ।* 


কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময় ও সংশ্লিষ্ট প্ৰসঙ্গ--১০ 
(পূর্বানতবৃত্তি ) 
শ্রীহঢরজ্দ্র নাথ প্রামাণিক 


খথেদে (RV, V1, 21, 5 & X.99, 3) শিশ্পদেকা 
নামে আরেকটি ব্ৰহ্মচৰ্য বিরোধী সম্প্রদাষের উল্লেখ রয়েছে, 
পণ্ডিত সাষনাচার্ষ) যাদেব নিন্দা করেছেন। নিরুক্তভাস্তকার 


দুৰ্গাচাধ্য শৌঅধৰ্যপরাতুখ,বেদমাৰ্গচ্যুত,বহু নারীসস্ভোগবিলাসী, 


ও ইন্দিযসেবাপরায়ণ সম্প্রদায়কে ‘শিশ্নদেব’ আখ্যা দিযেছেন। 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে, লিঙ্গোপাসনাই ( (Phallus 
৬৮ 01807 ) ধিশদেবগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। খথেদে 
এরা ইন্দ্রবিরোধী (সুতরাং বেদবিবোধীও বটে) হিসাবে 
চিহ্নিত। অনেক ভারতীষ পণ্ডিতের মতে, লিঙ্গোপাসনা 
মূলত: আদি রহস্তেরই প্রতীকোপাসনা ৷ শিশ্নদেবমতে নারী 
স্ববা বা শক্তি (80018 ) বা প্রকৃতির প্রতীক। আর 
পুৰুষ প্রধতি বা প্রবর্তন! ( [00016 )-র প্রতীক | শিব- 
লিঙ্গপুজা শুধু লিঙ্গপূজাই নয, বরং আদি স্থষ্টিরহস্তেরই 
প্রতীক। 


পাদটীক|-- 

বুকের 'মহাপবিনির্বাণ কাল’ সম্পর্কে যে বিভিন্ন 
মতামত ধ্যাশার হ্বষ্টি করেছে, শ্রীমতী বিদ্যাদেবী (7৩ 
Annals of Bhandarkar Oriental Research 
Institute, Poona, Vol. 30-P. 346) তার প্রদত্ত 
তালিকায সেই সকল বিবোধী মতামত-নির্ভর কালবিধানের 
উল্লেখ করেছেন £-_ 

খ্ৰীঃপূঃ ৩৬৮ অন্ধ £ ৩৭০7 ৩৮০) ৩৮৮ (কান) 
৪১২ ( রাইস ডেভিড্‌স্‌ ); ৪৭৭ ( এফ, ম্যাক্সমূলর ); ৪৭৮ 
{ স্বামীকন্ন, পিল্লাই ); ৪৮০ (ওন্ডেনবার্গ ); ৪৮২ (জে, 
এফ, ফ্লিট); ( Fachu) ; ৪৮৫ (Canton 
Tradition}; I এম, স্মিথ); ৪৮৭ ( Early 
History of India by ৬. A. Smith); ৫০৮ 
(তি) A, Smith in Asoka); ৫২৭ (মহাবংশ); 


৪৮৩ 


থবখ (X11) নামক বোদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত 
একাধিপ্লাধধর্মমত'এর কথা আছে, যাতে কামাচারই ধর্মসেবা ! 
মজিঝমণিকায় ( ৬০1. ]. P, 305 )-এ মৈথুনক্রিয়ার প্রশংস| 
করা হযেছে । এরা ভোগবাদী ও স্খবাদী । 

পরিশেষে, শ্ৰীবুদ্ধের কথা থেকে জান! যায়, তীর সময়ে 
( অর্থাৎ মহাভারতের কালে ) একটি ধর্মমতের অস্তিত্ব ছিল, 
যার নাম__পঞ্চকামগ্ণদিধ ঠ-ধম্মনিববাণবাদ। তবে কি 
বুদ্ধের “মহাপরিনির্বাণ' * উক্ত বিশেষ সাদৃশ্যুক্ত পঞ্চকাম- 
গুণদিঠ ঠ-ধপ্মনিব্বাণবাণবাদের দ্বারা প্রভাবিত ly 
পণ্ডিতগণই এর উত্তর দিতে পারেন। 

এযাবৎ আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই হপরিস্ফুট হয় যে, 
শ্রীকৃষ্ণের তথা মহাভারতের কালে সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্ম 
ব্যতীত অপরাপর ধর্মীষ ও দাৰ্শনিক মত-পথ্য়ে অস্তিত্ব ছিল। 
ভারতে আস্তিক দর্শন ব্যতীত বহু যুক্তিবাদী নাস্তিক দর্শনেরও 


৫২৯ (Siam Tradition); ৫৪৩ { দ্বীপবংশ ও সিংহলী 
এঁতিহ ) ; ৬৩৩ খা শিলালিপি ); ৬৩৩ (পেণগ্ত ও 
চৈনিক এঁতিহ); ৬৫৩ ( তিব্বতী এঁতিহ ); ৮৩৫ ( পদ্ম- 
কর্পো); ৮৩৭; ৮৮০7 ৮৮২; ৮৮৪ (তিব্বতী সময- 
সমূহ); ৯০১ (মোঙ্গল কালবিধান শান্ত); ৯৫৯, ৯৬০ 
(জঞ্জি)) ১০০৪ (স্তর উইলিষাম জোনুস্‌ ); ১০৩১ 
(তিব্বতী সময়); ১৩৩২ (স্তব জেমস প্রিপ্রেন্সেপ)) 
১৩৬৭ (আবুল ফজল-কৃত আইন-ই-আববরী ) ;১৬১৬ 
( মনিমেখলাই ); ১৭৯০7 ১৭৯৩ (ডঃ ভি, এস, ত্রিবেদ ); 
১৮০৭ (তিক্লবেস্কটাচাৰ্যা ); ২১৩৫) ২১৩৯) ২১৪৮ 
২৪২২ { তিব্বতী ও চৈনিক এঁতিহ্গত সময়সমূহ )। 
শরীবুদ্ধনির্বাণাঝের সময় ৪৮ রকমের এবং পরম্পর- বিরোধী । 
পুত্ধানুপুঙ্খ বিবরণের জন্য ‘Bharaty 1৫518) ( Bombay, 
Vol, VII P, 222-238 দ্ৰষ্টব্য | 


৯৪ প্রদৰ 


" বহু পূর্বকাল থেকেই অস্তিত্ব ছিল, ষথা__সংশরবাঁদ, অজ্ঞেয়" 
বাদ, বিতণ্ডাবাদ বা হেতুশাস্ত, শব্প্রামাণ্য খণ্ডনবাদ, স্বভাব 
বাদ, দুঃখবার্দ, সুখবাদ, প্রত্যক্ষেক প্রমাণবাদ, দেহবাদ তথা 
ভূতচৈতন্যবাদের কথা বলা যায়! তত্যাতিরেকে ইন্্ৰিয়াত্মবাদ, 
প্রাণাত্মবাদ এবং পরিশেষে মন:আত্মবাদের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এই সকল দর্শনই মূলতঃ জড়বাদী ও বস্তুতন্ত্ৰবাদী 
দৰ্শন | তবে এখানে এই সকল দীর্শনিক মতবাদ সম্পর্কে 
আলোচনার অবকাশ নেই। 

ভারতবর্ষে মহাভারতীয় যুগে পরিৃষ্ট ধর্মীয় পরিমণ্ডল 
সম্পর্কে এ যাবৎ যে আলোচনা করা হল কেবল তা-ই যথেষ্ট 
নঘ। এরও বাহিরে যে সমাজ ছিল, তা মূলতঃ ধর্মবাহা সমাজ | 
এই সমাজ ক্রিয়ালোপাদি দোষে ও আৰ্য্য ধর্মের বিরোধিতার 
জন্য বাহজ্জাতিতে ( বহির্জাতি) পরিণত হয়েছিল এবং যজ্ঞ 
কাধ্যে বিগ্ন সৃষ্টি করার জন্য এরা “স্থ্য' নামে চিহ্নিত হয়েছিল 
(মন্্র-১০1৪৫ ) ধর্মদুষণই এদের প্রথান বৈশিষ্ট্য ছিল৷ ৷ 
সেচ্ছভাষী ব| আধ্যভাষী নিথ্বিশেষে এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট 
সমাজ বা জাতি বাহজাতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ষোগ্য। 
এদের দ্বারা আচরিত ধর্মমতও বাহধৰ্ম ( বহিধৰ্ম )-রূপে গণ্য 
হত। পৈশাচধর্মমত ( Paiscism Paishachism )এর 
অন্গামী পৈশাচগণ (মুসলমান্গণ্) তথা অন্রূপ জাতির মানুষ 
ধর্নবাহ্‌ সমাজের অন্তভূ'ক্ত ছিল। সুতরাং এই সমাজ সম্পর্কেও 
ঢালোচনা প্রয়োজন । 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, ৱিতীয় সংখ্যা 


আধ্যধর্মবিরোধী ধর্মদূষক শিবভক্ত ম্লেচ্ছদেব মহামদ 
[মহান্‌ মদঃ ( =মায়ামদঃ) যস্য সঃ] সিদ্ধুনদের পশ্চিম 
পারস্য পারের মকুপ্রান্তরর্তী বাহিক বাজো পৈশীচধর্মমতের 
প্রবর্তন ও প্রচার করেন! উজ্জয়িনীর শালিবাহন-বংশীয 
(এই বংশের দশ জন রাজার বারত্বকাল ৫০০ বৎসর ) দশম 
ও শেষ দিখিঞ্জদমী নরপতি ভোজ (ইনি ধারানগরীর রাজা 
ভোজের থেকে পূর্ববর্তী পৃথক্‌ ব্যক্তি )এর সভাকবি 
কালিদাস * কর্তৃক উক্ত মহামদ ) ইনি হজরত মোহম্মদেব 
থেকে পূর্ববর্তী পৃথক্‌ ব্যক্তি) নিহত হন। মহাভারতীয় 
যুগে পৈশাচধর্মতের অস্তিত্ব ছিল। 


' পাচ হাজার বংসর পূর্বের মহৰি ব্যাস কৰ্তৃক রচিত 
ভবিষ্যপুরাণের  প্রতিসর্গ পর্যের তৃতীয় অধ্যায়ে 
( বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই ) এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ আছে । 





এই ধর্মমতের অন্্গামীদের পৈশীচ (মহাভারত অনুসারে ) 


বা মুসলমান ( ভবিষ্যপুরাণ মতে ) বলা হত। এরা অবৈদি- 
কাচারী ধর্মদূষক ফ্রেচ্ছ পিশচ্ছেদী এবং গো-ভঙ্গী ছিল। 
উক্ত অধ্যায়েরই একটি শ্লৌোকের অংশ বিশেষ 'ঈশামসীহ 


বলে অশ্রমিত হয়; কারণ মহাভারতীয় যুগের ঘটনা এবং 


্র্গিষ্তাংশের ঘটনার মধ্যে ছুস্তর কালাসঙ্কতি রয়েছে । অর্থাৎ 
মহামদ ও ঈশামসী একই সময়ের নন! 
মহাভারতেও বাহিকরাজ্য নিবাসী ম্লেচ্ছ বাহিকগণের 





পদটাকা £-- 

কালিদাস £--উজ্জয়িনীর শালিবাহন-বংপীয় দশম ও শেষ 
দিখিজয্নী নরপতি ভোজের সভাপণ্ডিত কালিদাস ব্যতীত 
আরও অনেক কালিদীদের পরিচয় পাওয়া যায় 1 (উল্লিখিত 
শালিবাহন গর্দভিল-বংশীর রাজা শালিবাহনের থেকে পূর্ববর্তী 
পৃথক্‌ ব্যক্তি । 

‘অবস্ধিক|’ পত্রিকায় উল্লিখিত আছে, “মিথিলার কালিদাস 
বসেথ| চনপুত্রা অর্থাৎ বসিষ্ট চন্দ্রপুব| গ্রাস (থান! হরলাথি, 
জেল! দারভাঙ্গা, বিহার )এর উচৈথে দেবী কালীর নিকট 


থেকে বকপ্রাপ্ত হন ৷ সুক্তিমুক্তাবলী’ নামক গ্রন্থের কৰি 
রাজশেখর তিনজন কালিদাসের বর্ণনা! দিষেছেন। মিথিলার 
কালিদাস” ছিলেন “মেঘদুত', “কুমার সম্ভব’ ও 'রঘুবংশ’ কাব্যের 
লেখক। “দ্বিতীয় কালিদাস” অর্থাৎ ‘উজ্জয়িনীর কালিদাস 
বিক্রমোর্বশী, ‘মালবিকাগ্নিমিত্ৰ' ও 'অভিজ্ঞান শবকুন্তলম্‌’ 
নাটকের রচধিতা এবং তিনি উজ্জয়িনীর গর্দভিন্প-বংশীয় রাজ৷ 
বিক্ষমাদিত্যের ( খ্ৰীঃ পুঃ ১ম শতাব্দী ) সভাপণ্ডিত ছিলেন ৷ 


কারণ মিথিলার কালিদাস মগধের দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য 


ৰ 


আষাঢ়, ১৩৯৯] - 


বৰ্ণনা পাওয়া যায় । মহাভারভীয় যুগে পঞ্চনদের অভ্যন্তর ভাগে 
এদের অমুপ্রবেশ ঘটেছিল £--- 
“পূঞ্চানাং সিন্ুবষ্টানাং নদীনাং ফেস্তরাশ্রিতা। 
তান্‌ ধর্মবাহানশুচীন্‌ বাহিকানপি বর্জয়েৎ ॥* 
(মহাভারত, কর্ণপর্ব্--91৩1৭ ) 
বাহিকগণ ছিল পৈশাচধর্মতাবলম্বী বা সংক্ষেপে পৈশাচ। 
মহাভারতের অন্যত্র পৈশাচগণের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
( মহাভারত, সভাপর্ব্ব২+৩১, ১৯৯ )। 


প্রসঙ্গক্ষমে উল্লেখ্য যে, আদিকাল থেকেই বিশ্ব সভ্যতার 
উপরে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব অনস্বীকার্য । আরবদেশ ও 
(আর্কস্থান,। /১%8$0080)-_-তাঁর ব্যতিক্রম নধ। 
আরবের উপরে ভারতীয় প্রভাবের হুবহু নজির কিমান 
সঙ্গত কারণেই “India’s Contribution to World 
Thought and Culture» নামক বিবেকানন্দস্থৃতি গ্রন্থে 
{ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ, কণ্যাকুমারী) H. WW. Slddiq e 
তার লিখিত ৮ 1001815 Contribution to Arab 
Civilization” নামক নিবন্ধে পয়গম্বর হজরত মোহম্মদের 
একটি বচন উদ্ধৃত কবেছেন। তা নিয়নর্ূপ 

“From India comes the divine fragrance to 
me.” 





ধারানগরীয় রাজা ভোজ (উজ্জযিনীর শালিবাহন বংশীয় 
দশম ও শেষ নরপতি ভোজের থেকে পরবর্তী পৃথক্‌ ব্যক্তি )-এর 
সভাসদু এবং তিনি 'ঝতুসংহার” শৃঙ্গারতিলক' 'শ্যামলাদণডক 
নবসাহমান্কচরিত' ও 'শ্রুতবোধ কাব্যের লেখক। ‘চতুৰ্থ 
কালিদাস“নলোদয়' রচনা করেন। পঞ্চম কালিদাস চ্ল্প, 
ভাগবত-এর লেখক । ষষ্ট কালিদাস’ আকবরের সমষে আবিভূ'ত 
হন ৷ 'সপ্তম কালিদাস ‘লম্বোদয় প্রহসন রচনা করেন এ ছাড়া 
শঙ্কর দিথিজয় নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন আরও 

একজন সকল কালিদাসকে একথানে গুলে ফেলবার ফলে 
ইতিহাসে সমস্যার স্থাষ্ট হযেছে। বস্তুত: এর নিরসন প্রয়োজন । 
‘Avaatika’ Patna, May 1955, pp. 466--470 
দ্ৰষ্টব্য )। 


কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময় 'ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ 


vt 





. সঈদ সুলেমান নাদভিপ্রণীত গ্রন্থের, রামচন্দ্র বর্মাকৃত 
“Arab aur Bharat ke Sambandb” (পৃঃ ৫৬ ) নামক 
হিন্দী অনুবাদগ্রন্থ থেকেও এই একই তথ্য জানা যায়। 
সুতরাং, হজরত মোহম্ম্ব কর্তৃক প্রবর্তিত ‘মোহস্মদবাদ্ব’ (বা 
মোহশ্মদীধর্মমত, Mohammedanism) বা ইসলামের উপরে 
যে ভারতীয় প্রভাব রয়েছে তা অত্যন্ত সুম্পৃষ্ট। সম্ভবতঃ 
পৈশাচধর্মমতের বা অন্ুবপ কোন ভারতীয় মতের প্রভাব 
ইসলামের উপরে পড়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


পৈশাচধমতের অনুগামী গ্লেচ্ছ বাহিক পৈশাচগণের 
অহ্বপ বহু ধৰ্মবাহ বহির্জীতি-অধ্যুষিত জনপদের বিবরণ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুদিত মহাভারত (১ম খণ্ড )-এর 
ভারতবর্ষবর্ণনে (ভীন্বপর্ক, ৯ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮৭৬) 
পাঁওষা যায়, যথ|--যবন (পণ্ডিত রাজেজ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 
মতে_ পাশ্চাত্য, ), উৎসব সঙ্কেত, শক, হুন, উত্তরফ্রেচ্ছ 
অপরয্লেচ্ছ, বর্বর ( ভবিস্যপুরাণ, প্রতিসর্গপর্ব, ২য় অধ্যায়মতে 
তুষদেশ ), ইত্যাদি ইত্যাদি জনপদ । অপরদিকে মহাভারতের 
অন্তত্র তুষার যবন, শক, রমন, কঙ্ক প্রভৃতি (মহাভাবত, 
শাস্তিপৰ্ব্ব, ৬৫1১৩-১৪, ১৭-১৮), বর্ধরসহ যৌন বা যৌন 
(মহাভারত ১২।২০৯1৪৩) নামক বহির্জীতি বা বাহজাতির 
কথা পরিলক্ষিত হ্য। ষবনাধিপতি ‘চাম্র’এর নাম 
মহাভারতে উল্লিখিত আছে (মহাভাব্ত, সভাপর্বব, ৪র্থ 
অধ্যায় )। , পক্ষান্তবে, দক্ষিণ ভারত (দাক্ষিগাতা, দক্িণাবর্ত, 
দক্ষিণীপথ, আটব )-এ পঞ্চম পাণ্ডব সহদেবকর্তৃক 'ষবনপুব’ 
বিজয়ের কথাও মহাভারত থেকে অবহিত হওয়া বাঁষ। 
তৎকালে যে নাগ বা সর্পগণের কথা প্রাপ্ত হওযা যায, তা 
মূলতঃ সৰ্পপূজক অনাধ্য নাগজাতির ইতিহাস ব্যতীত অন্য 
কিছু নয়। একই কারণ অঙ্ধেষ স্বামী বেদানন্দজী বলেছেন 
“তক্ষক_সর্প লয়; পরস্ত সৰ্পপূজক অনার্য নাগজাতীয় 
নেতা ৷” (গুরুমুখী মহাভারত, পৃষ্ঠা ৯)। এর! বহির্জাতীয় 
কিংবা জ্বাতিশীথা কি না তা নির্ণয় কবা পণ্ডিতগণের কাজ । ' 
তবে খাগুবদহনের এঁতিহাসিক তত্ব অনুযায়ী এদের দম্থ্য- 
তন্বরাদি আদিম স্বভাব-ুর্বংত্ত হিসাবে চিহ্নিত করা যায় 
(পৃঃ৬৯)। এই আলোচনান্তত্র প্রমাণিত হয় যে, ততকালে 
ভারতে ধর্মবাহা সমাজের অস্তিত্ব ছিল। 


৯৬ 








পক্ষান্তরে, যক্ষ, রুক্ষ (সুধ্যসিদ্ধান্তোক্ত “দক্ষিণে ভারতবর্ষে 
লঙ্কার বাক্ষসধর্মমতাবলবী ব্াক্ষসসমাজ ) গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর 
(কিম্পুরুধ ) ও বিষ্যাধরগণ “দেবযোনি ( Demigods, 
9৩0018০৫5, উপদেবতা ) হওয়ায় তাঁরাও সম্ভবতঃ চাতুর্কর্ণ্ 
ব্যবস্থার অন্তভূক্ত ছিলেন। কারণ, যজ্ঞে সহযোগিতার 
অধিকার তাঁদের ছিল। (বঙ্কবিহারী চত্রবর্তী। ‘মঙ্্র 
বহ্ধৎসধ--৬' স্বপ্তিক|-ইং ২১৷৫৷৯০ দ্ৰষ্টবা)। কিস্বি্কা। 
জনপদ ( মহাভারত, ১ম খণ্ড), ভীষ্মপৰ্ব্ব, ৯ম অধ্যায় ( ভারত 
বৰ্ষবৰ্ণন ), পৃষ্ঠা ৮৭৫-৮৭৬-এর বানর সমাজ ( বানর-সংজ্ঞক 
নরগোষ্ঠী )-ও সম্ভবতঃ চাতুৰ্ব্ব্য ব্যবস্থার অন্তভূক্ত ছিল। 
কারণ, অধ্যাপক বঙ্কবিহারী চক্রবর্ত্তী উল্লেখ করেছেন যে, 
বলি-_রাবণকে “আধ্যপুত্র' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 
এঁতিহাসিক মাধনলাল রাঁধচৌধুরী মহাশয় রাক্ষস সমাজ 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কবেছেন ('বামায়ণের রাক্ষস 
সভ্যতা" ব্রঃ)। এখানে তার আলোচনায় অবকাশ নেই। 
সে যাই হোক, পঞ্চসতীর অন্যতমা তারা ও মন্দোদরী মানবী 
রূপেই চিহ্নিত| হয়েছেন। 

পণ্ডিত বিনোদবিহারী রায় কৃত “পৃথিবীর পুবাতত্ব” 
(দ্বিতীয় খণ্ড) নামক ' গ্রন্থে (10018 71699 সংস্করণ) 
উল্লিখিত আছে,--“খসার গর্ভে ( মইধি ) কশ্যপের দুইটি পুত্র 
হইবাছিল। প্রথম বিলোহিত, দ্বিতীয বিকল ৷ বিলোহিত 
বংশ বক্ষ নামে এবং বিকল বংশ রক্ষ নামে কথিত হইষাছে।” 
পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯ দ্রঃ )। 

স্বৃতরাং যক্ষ ও কক্ষ (রাক্ষণ ) সমাজ অতিপ্রাকৃত বা 
‘অদ্ভূত এমন কিছু ছিল ন|। বানরগণও বস্তপ্ৰাণী ছিলেন 
না-মাম্্যই ছিলেন। লঙ্কাপুৰী ও কিঙ্দ্ধ্যাপুৰীর নগর 
নিৰ্মাণ কৌশল ও সৌন্দধ্যের বিবরণ আর্ধ্য নগরনিৰ্মাণ কৌশল 
সৌন্দর্যকে স্নান করে দেয়। উপরন্ত এই সমস্ত দৃষ্টান্ত 
ছাড়াওরামায়ণে বিত আছে যে, বনবাসাস্তে অযোধ্যায 
রামচন্দ্রের অভিষেককালে বানরগণ ব্রাহ্মণদের আহা 


প্রণব 


[ ৬৬তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য! 


পরিবেশন করেছিলেন । হনুমান, অঙ্গদ, নল, নীল প্রভৃতি 
বানর ছিলেন না, মানুষই ছিলেন। সেতুবন্ধনে নল ও নীল, 
প্রধান এক্জিনিধার ছিলেন। সেতুবন্কনবিষয়ে বানরগণের 
প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য রামাযণে লিপিবদ্ধ আছে :_- 
“হিস্তিমাত্রান্‌ মহাকায়ান্‌ পাঁষাণাংস্চ মহাবলান্‌। 
পৰ্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যষ্টৈঃ পরিবহস্তি চ ॥” 
( লঙ্কাকাণ্ড, ২২ সৰ্গ ) 


সুতরাং এই শ্লোকের মর্মার্থ প্রমাণ করছে যে, বানরগণ 
উন্নত মানব সমাজেব অন্তভূকি ছিলেন। আর তাঁদের 
লেজও ছিল কৃত্রিম | লকঙ্কাকাঁণ্ডে দেখা যায়, বাক্ষসেরা হনু 
মানের লেজে আগুন দিয়েছিল। কিন্তু তিনি এতে কোনবপ 
কষ্টবোধ করেননি । 


আনন্দময মুখোপাধ্যাযকৃত 'রামাযণযুগে ভারত-সভ্যত!' 
(ফার্সা কে এল এম সংস্করণ), পৃষ্ঠা ১২৮-১৩০ দ্রঃ | 
তাছাড়া মহাপত্ডিত বৈশ্রবণ রাঁবণের বংশও মানুষ ছিল। 
গন্ধৰ ও কিন্নরগণও স্বর্গীয় গাযকরূপে শীস্বাদিতে বণিত 
হযেছেন। বিষ্ভাধরগণও দেবযোনি | তারাও গাষকবপে 
সমধিক পৰিচিত ছিলেন। তাই আসলে এঁরা উন্নত নানব 
সমাজেবই অন্তভূক্তি ছিলেন। মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, 
গন্র্রাজ ‘অঙ্গারপর্ণ' অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে সন্ধি 
করেন। গন্ধ্বরা্জ অর্জুনকে 'চাক্ষ্যীবিদ্তা' ও একশত 
গন্ধর্দেশীয অশ্ব দান করেন । অর্জুন তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা 
দেন। এবং তার আগ়েযান্তরে গন্ধর্বরাজের রথ ভগ্নীভূত হওযায় 
গন্ধবররাজের নাম হ'ল 'চিত্ররথ | (স্বামী বেদানন্দ কৃত 
'গুকমুখী মহাভারত’, পৃষ্ঠা ৫৬ ভ্রঃ)। এসব তথ্য উপেক্ষণীয 
ন্য। 

পরিশেষে, এষাবৎ আলোচনার স্থত্রে প্রমাণিত হয় ষে, 
মহাভারতীর যুগে ভারতবর্ষে উল্লিখিত ধৰ্মীয ও দার্শনিক 
মতপথসমূহের যে অস্তিত্ব ছিল তা অনস্বীকাৰ্য । 


\ 


শ্রীসুজিত কুমার রায় 


বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এর একটি গল্পে আমরা দেখি যে, 
একদা খযি যাজ্যবন্ধ্য নিজ আশ্রম পবিত্যাগ ক'রে পর্বাজ্ক 
হায়ে যাওয়ার সময় ব্ৰহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্েয়ীকে উপদেশ দান 
ক'লেন_- 
"আত্মা বা দ্রষ্টব্যঃ অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো 

মৈৱেষ্যাত্মনি খন্ধবে দৃষ্টে শ্রতে মতে বিজ্ঞাত ইদং 

সৰ্বং বিদিতম্‌” ! (৪1৫1৬) 

প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট,. শ্ৰুত, বিচারিত ও বিজ্ঞাত 
হ'লেই এই সমস্ত জ্ঞাত হয়, অধ্যাত্ম সাধনে জপের মূল উৎস 
বোধ হয় এখানেই ৷ পরবর্তীকালে ‘ব্ৰহ্মসুত্ৰম’ (৪1১১) 
বলেন--“আবৃত্তিরসৌরুছ্পদেশাৎ”_ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার 
উপদেশ । এই তো জপের শাস্ত্ৰীয় সমর্থন ! শ্রন্ত বিষয়ের 


অবিরাম অনুচিস্তন যাকে মননও বলা হয়। জ্ঞান ও ভক্তি 


* মার্গের পথে জপের উল্লেখ পাই, কখনো! আভাসে কখনো 
স্পষ্ট উল্লেখে। সমহযধর্মী গীত৷’ শাস্তেও আচাৰ্য বরিষ্ 
তগবান শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰমুখে বলেন--যজ্ঞানাং জপোষজ্ঞোহস্মি 
অর্থাৎ আমি সকল রকম যজ্ঞে মধ্যে জপযজ্ঞ স্বরূপ | মহু- 


সংহিত| (২৭৮৮৭) ব’লেছেন-_কোন ব্ৰাহ্মণ যদি বৈদিক, 


যজ্ঞাদি নাও করেন তবে শুধুমাত্র প্রণব ও ব্যাহৃতিযোগে 
গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ ক'রেই সিদ্ধিলাভ ক'রতে পারেন। 

মন্ত্ৰ যা জপ করা! হয় তা’ একাক্ষরা বা একাধিকাক্ষরা হ'তে 
পারে | কিন্তু “মন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা মনন করা 
হয় (মননাৎ ত্ৰায়তে ইতি মস্ত: )। বৈদিক প্রণব-ধ্বনি যা 
্রক্ষবাচক তা’ বিভিন্ন দেবীর বীজমন্ত্সংযুক্ত-_যা” তস্েরই 
দান। কিন্তু সকল বীজনন্তই প্রণবের মত ব্ৰহ্মবাচক, মনের 
ত্রাণক। যোগে মঙ্্রজপ বিশিষ্ট স্থানের উত্তরাধিকারী । 
অবিশ্তি তত্র বলেন ( মহানির্বাণতন্ত্র )-'ন মুক্ির্্পনাৎ ন 
হোমাৎ ন উপবাস শর্ডেরপি-_মর্থাৎ পুক্জাপার্বণ, হোমযজ্ঞ, 
উপবাসে মুক্তি নেই। যদিও তন্ত্রের মূলধারা বাজযোগের 


৩ 


উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনধিকারীর প্রবেশরোধের অস্ত | নানা 
কৌশলে এই প্রথা কষ্টকালীন। ‘উপনিষত’, ‘ব্ৰহ্মসুত্ৰম্‌’, 


‘সীতা’, ‘ভাগবতাদ্নি’ গ্রন্থে জপের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উচ্চবঠে = 


{ 


্বীকার্ধ।. ‘পাতঞ্জল’ দর্শনে ‘ওঁ’ মন্ত্রের পুনঃ নপুঃ উচ্চারণ ও 
অর্থভাবনাযুক্তধ্যান সাধকের চিত্তশুদ্ধি ও আত্মদৰ্শন হাতে : 


সমর্থ বলে স্বীকার করা হ’য়েছে } 


অধ্যাত্মমাধনে ছুটি পরস্পর মুখী শব্দ রয়েছে। একটি | 
‘ধ্যান’ আর অন্যটি ‘জপ’। একই বাক্যের পুনঃ পুনঃ চিন্তন = 


বা উচ্চারণই জপ। জপ শব্দের অর্থ মন্ত্রাক্ষবের পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি। 


স্মরণ হয় না। 


স্থানিকাল-পাত্রভেদে এই জপ তিন প্রকার । যথা মানস, 
উপাংশু আর বাচিক। গুরুদত্ত ইষ্ট মন্থাদি প্মরণপূর্বক, 
ইষ্টদেবতার প্রতি মনোনিবেশ কারে জিহবা বা ওষ্ঠচালনা ছার] । 


নিজে মাত্র শ্ৰাব্য সেই সাধনপদ্ধতিই উপাংশু, জপ | নিজ 


কর্ণের আশ্রব্যভাবে যে মন্ত্রজপ তা 'মানসজপ' আর বাক্য বারা 


মন্ত্রোচ্চারণ “বাচিক জপ। সংঙ্গিই তথ্যগুলি বোঝাতে 
বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র' বলেন 
উচ্চরেদর্থমদ্দিস্ত মানস: স জপঃস্থতঃ । 
জিহ্বোঁষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিত দেবতাগতমানসঃ ॥ 
কিঞ্চিৎ শ্রবণষোগ্য স্কাতুপাংশু স জপ স্বতঃ। 
নিজ্ঞ কর্ণগোচরোহয়ং স জপ সানসঃ স্থৃত: | 
উপাংশুনিজকৰ্ণহ্য গোঁচরঃ পরিকীতিতঃ । 


মস্ত্ৰমুচ্চারয়েদ্বাচ| স'জপ বাচিকঃ স্থতঃ ! 
এঁখানেই অস্কার বলেছেন, বাচিক জপ অপেক্ষা উপাত্ত 


জপ’ ধাতু থেকে নিম্পনন জপের’ অর্থ : 
মানসোচ্চারণ। জপের কিছু নিয়মকানুন আছে। শুধু ধ্বনি ' 
উচ্চারণেই হয় না, চাই 'অর্থবোধ। চাই একাগ্রতা । জপ ; 
অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত না কারতে পারলে যৱণকালে ইট: 


৯৮ 





জপে দশগুণ, উপীংশ্ত জপের থেকে মানস জপে সহস্গুণ অধিক 
ফল লাভ হয়ে থাকে। 
অত্যন্ত নিষঠাপূর্বক জপ ক'রতে হয়। স্থিরচিত্ত ও স্থিৱেজ্দছিয় 
হ'য়ে ইষ্টচিন্তা করতে হয় ও অতিমাত্র ধীরে ধীরে অধরপল্পবছয়ে 
জপমন্ত্র আওড়াতে হয়। নিজে শোনা যায় এমন জোরে আবার 
অন্তে না শোনে এমন ধীরে ধীরে জপ বিধের ! কুশাসন বা 
কথ্ঘলাসনের উপর পদ্মাসনে বসে গ্রীবা-মন্তক সমরেখায় রেখে 
করমূলে জপ করা উচিৎ। জপকালে দেহমনকে সাধংনোপযোগী 
ক'রে জাপক বীজমন্ত্রে ও পুটিত করে জপ করা_এটাই 
পাস্্সম্মত। কোন রকম চিস্তা-ভাবনার উদ্রেক জপনাশ 
করে। 
ধ্যান, ন্যাস ও প্রাণায়ামাদি ক'রে তবেই জপে বসতে হয়। 
মলিন মন ও বস্তে, মুখ প্রক্ষালন ন! কারে কখনো জপ করতে 
নেই। অনঃ সংযমপূৰ্বক অব্যগ্রচিত্বে জপ করলে ফল লাভ 
হয়। সৰ্বাঙ্গ তথা করপদ্ম বস্নাবৃত করত জপ বিধ্যে। জপ- 
কালে সাবধান বাণী-- 
আলস্তং জবস্তপং নিদ্ৰাং ক্ষুধং নীষ্ঠবনং ভষম্‌ । 
নীচাঙ্গ স্পৰ্শণং কোপং জপকালে বিবর্জাষেৎ ৷ 
অর্থাৎ জপ করলে আলস্ত, হাইতোলা, ঘুমপাওয।, ক্ষুধা 
বাঁ ভঘ পাওয়া, মল-ত্যাগ, নাভির তলদেশ স্পর্শ ইত্যাদি 
সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ॥ 
ন্যাম দ্বারা জপমন্ত্র সিদ্ধ হয়। ‘ন্যাস' শব্দের অর্থ স্থাপন। 
দেহের বিভিন্নাংশে মন্ত্র (ও মাতৃকাবর্ণাদি) স্থাপনই ন্যাস ৷ 
এতে দেহ বীর্ধবান ও শক্তিময় হয! ন্যাস বহুরকম, যথা : 
যড়ঙ্গান্যাস, অঙ্গন্যাস’ করন্যাস ইত্যাদি । অপর পক্ষে 
প্রাণায়ামাং বিনা মন্ত্রপূজেন ন হি যোগ্যতা” এই শুভ- 
কর্মফ্যোতক যোগক্ৰিয়া সম্বন্ধে।পাতঞ্জল বলেছেন 
ততঃ ক্ষীধতে প্রকাশাবরণং ধারণাস্থ যোগ্যতা মনসঃ ॥ 
[ সাধনপাদ ৫২৫৩ ] 


প্রণব 


[ ৬৬তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য! 


অর্থাত প্রাণায়ামে আবরণেষ বিনষ্টি আর ধারণা বিষয়ে , 
মনের যোগ্যতা জন্মে । যাজ্ঞবন্ক্যের মতে, ‘মনোলযত্বং লভতে, 
পলিতাদি বিনশ্যতি'__অর্থাৎ অতি সহজে প্রাণীয়ামে মনোলয় 
হয় ও বৃদ্ধত্ব দূরীভূত হয় । প্রাণায়াম সাধন সাপেক্ষে খুব সহজ । 
প্রথমে দক্ষিণ হত্তের, বৃদ্ধাঙুষ্ঠ ছারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করে 
বাম নাসায় বাধু পূৰ্ণ কণ্বে উরে প্রেরণের নাম পূরক। 
উভনাস| বন্ধ ক'রে উদ্লযে বাধুধারণের নাম কুস্তক। তারপর 
বামনাসা বন্ধ ক'রে দক্ষিণ নাসাছারা বাধুবিনির্গতের নাম রেচক। 
অপরপক্ষে দক্ষিণনাসায় বাযু পূরণ ক'রে কুম্ভক শেষ ক'রে 
বামনাসায় রেচক করতে হয । এইভাবে একটা পূৰ্ণ প্রাণীষাম 
পূর্ণ হয়। প্রাণাধামে দেহস্থ নাদ জাগ্রত ও সাধকগণের প্রকৃত 
যোগ্যতা অৰ্জন হয়। তাই-- ৰ 


‘আদাবস্তে চ যত্বেন প্রাণাযামং সমাচরেত। 
কৰ্মস্বপি সমস্তেষু শুভেম্বপি অশুভেযু চ’ ! 


জপে নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা রাখা উচিৎ এবং প্রতিদিন সেই সংখ্যা 
ক্ৰমে ক্রমে বাড়াইতে হয | করমধ্যে বীদের জপ-সংখ্যা ঠিক = 
রাখা অস্ৃবিধা হয তারা শাস্ত্রীয় নীতি অনুসারে মালা ধার 
করে থাকেন ৷ আসনে বসার সমযেই জাপকের জপ-সংখ্যা 
সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা উচিং। একাগ্রতাসাপেক্ষ জপ শাস্ত্ৰ ও 
দেঁহোপয়োগী | পূর্ব সঙ্কন্পিত জপ যতক্ষণ না শেষ হয ততক্ষণ 
আসন ত্যাগ অনুচিত, এতে ফলনাশ হয | 


নির্দিষ্টবার জপ হ'য়ে গেলে জপ সমর্পণ করতে হয়। 
জপ শ্রীগুর পাদপদ্মে সমর্পণ না ক'রলে সাধকের সাধ্নহানি 
ঘটে। “শান্ত শৈবগাণপত্য-সৌববিষ্ু- ভক্ত” ' সকলেরই 
জপান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্ৰে সমর্পণ কর্তব্য-_ 


ওঁ গোক্কো।তগোহগোষ্তা ত্বং গৃহাণাস্মংকৃতং জপম্‌। 
সিদ্ধিভবতু মে দেব তৎ প্রসাঢ়াৎ তৃষি স্থিতে ! 











বিঃ দ্রঃ: এ প্রদঙ্গে স্বামী নিৰ্্মলানন্দজী সম্পাদিত শ্ৰীপুক্ণ সঙ্গে শ্রীগুরু প্রসঙ্গে (১ম খণ্ড) গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে “দীক্ষিতের 


জপ ও ধ্যান' বিষয়ে সুরিষ্কৃত আলোচনা রয়েছে। 


পৃঃ ২৮৮-৩০৫ | 


গয়াতীর্থ সেকাল ও একাল 


ডঃ খলবাীীম মণ্ডল 


পরম তীৰ্থ গয়া। ইহা এমনই তীৰ্থ যে সকল জাতির 
মানুষই এখানের তীৰ্থজলে সাত হয । এককালে গয়া বৌদ্ধ 
তীৰ্থ বলেই বিশেষ পরিচিত ছিল, এঁতিহাসিক কানিংহাম 
থেকে শুরু করে বেগলার সাহেব এবং রাজা রাজেন্দ্রলীল মিত্ৰ 
( এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথম বাঙালী প্রেসিডেন্ট) সকলেই 
এটি স্বীকার করেছেন! রাজেন্্লাল মিত্র বৃটিশ সরকারের 
নির্দেশে গরা পরিদর্শনে যান এবং গয়াকে তিনি কিভাবে দর্শন 
করেছেন সেই অভিজ্ঞতা তার অনবন্ধ গ্রন্থ “বুদ্ধগয়|”(ইংরাজী) 
পাঠ করলে জানাযায়! পৌরাণিক যুগ হতে গথা হিন্দুতীৰ্থ 
কূপে পরিচিত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের জাগরণে এই গধা যে 
বৌদ্ধ প্রাবল্যে ভারাক্রান্ত হয়েছিল তা অত্রাস্ত। আসলে 
ইতিহাস কথা বলে। তাই আমর! জানতে পারি এই গয়ার 
উপরও কালে কালে আঘাত এসেছে। পুরাণের এই হিন্দুতীৰ্থ 
বুক্ধদেবের প্রভাবে বৌদ্ধতীৰ্থের রূপ-নেয। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক 
যিনি চণ্ডাশোক থেকে ধৰ্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন, তিনি 
গয়ার বহ্মযোনি পাহাড়ে একটি বিশাল স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন 
তাই দেখতেই ,দেশদেশীস্তর থেকে ভ্রমণবিলাসী যাত্রীদের 
আগমন শুরু হ্য। চতুর্থ শতকেই গরাতে বৌদ্ধগ্ৰভাব 
কিছুটা হাস পায়। কিন্তু হিন্দুরা একেবারে বৌদ্ধ অবলু্তি 
কামনা করলে ও ফলপ্র্থ হয়নি। তার কিছু কিছু প্রাচীন 
শিল্পের অবসান যে হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। চীনদেশীষ 
পরিব্রাজক ফাঁহিয়েন (৩৯৯-৪১৪ গ্ৰীষ্টাব্দ) গয়াতে এসেছেন । 
তিনি দেখেছেন গয়াতে তখনও বৌদ্ধকীণ্ডির ক্লপমাধু্ধ্য। মঠ 
ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থাকলেও আরও একটি বিশেষ রূপ 
থাকে! সেই ক্ধপই ভ্রমণপিপাস্থ ফাহিয়েন আক পান 
করেছেন। তিনি নিজে দেখেছেন সেখানে তিনটি বৌদ্ধ মঠ! 
মঠেতে বৌদ্ধ সন্গাসীরা থাকতেন। তাই তিনি বলেছেন-- 
Where Buddha attained to Buddhashipr, there 
are three monasteries, each with 


‘resident 


priests who receive offerings in abundance | 
from the populace, without the least stint, ৷ 
( Travels of Fa-hien, trans-by H A. Gules, ; ও 
Routledge and Kegan Paul, London, 1923, 
70০55 56). ং 
বৌদ্ধ ইতিহাসের প্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ ললিতবিস্তর। ৷ 
থেকে জানতে পারা যায় যে রাজা শাক্যসিংহ সংসারবর্ম 
থেকে নিষ্কৃতি লাভের ঘাঁসনায় রাজগৃহ ত্যাগ করে গয়াধামের! 
অন্তর্গত গল্শীর্ঘ পর্বতে আসেন! এখানে মান্নষের মঙ্গলা" 
কাজ্ষার সংযত চিত্তে ধ্যান করার সংকল্প করেন। 
' ভিক্ষবে বোধিসত্বে। যথাভিপ্রেতং গয়ায়ং বিহত্য 
গয়াশীর্পর্বতে জঙ্ঘাবিহারমনুচচ্ ম্যমাণো যেসৌবিবাসেনাপতি 
গ্রামকন্তদমু হৃতস্তদমুপ্যোভূং ॥ ("১৩ অধ্যায় ) 
এই উরুবিষবের নাম ফা-হিয়েনও তীর ভ্ৰ ভ্ৰমণবৃত্ধান্তে উল্লেখ 
করেছেন, সেই সঙ্গে মহাবোধি মন্দিরের উল্লেখও পাই | এটি 
বুদ্ধয়াতে অবস্থিত। গয়া এবং বুদ্ধগয়ার মধ্যে দূরত্ব ১২ 
কিমি৷ বুদ্ধগয়াতে মহাবোধি মদিরেত্ব স্তস্তগাত্রে দুটি 
প্রাচীন চিত্র আবিষ্কৃত হযেছে, যার উল্লেখ এঁতিহাসিক বাখাল 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তীর ‘প্রাচীনমুত্ৰা’ গ্ৰন্থে করেছেন ( পৃ-৭) ৷ 
ফা হিয়েন যখন গয়াতে এসেছেন তিনি দেখেছেন মহাবোধি 
মন্দিরটি সে সময় ছিল জীৰ্ণ । ৷ পরে এটি সংস্কার সাধন করন 
অ্ৰহ্ম্মাজ থদোসেঙ্গ চতুৰ্থ শতাব্দির মধ্যভাগে । যে বটবৃক্ষের 
মূলে তথাগত বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন সেই বোধিবৃক্ষ মাঝে 
মধ্যে রাজাদের দ্বারাও আক্রান্ত হত। গোঁড়রাজ শশা -্কর 
দ্বারা এই বৃক্ষটি আক্রাস্ত ও কত্তিত হয়েছিল এরূপ এঁতিহ।সিক 
প্রসিদ্ধি রয়েছে। আবার চীনদেশীর পরিব্রাজক হিউযেন সাড, 
রাজা! হর্ষবর্্ধনের রাজত্বকালে গয়াতে এসে বৌদ্ধ প্রাধান্ত লক্ষ্য 
করেছেন। তবে অষ্টম শতাব্দী থেকে গয়! বৌদ্ধতীর্থ অপেক্ষা 
হিন্দুতীৰ্থ হিলাবে অধিক পরিচিত হয়। কালে কালে গয়] 


১০১ 


করে। সে সময় ভমণারীদের মধ্যে চীনবাসী বৌদ্ধদের আগমন 
ছিল বেশী ৷ এন্সপই একজন চীন পুরোহিত খুন-ুর (১০২১ 
খ্ৰী) নামক বৃদ্ধমাহাত্মা প্রকাশকের কীৰ্ত্তনগাথ| প্রস্তৱে রথেকে 
জানা যাষ (Royal Asiatic Society's Journal, 1881 
৬০1-50]], 7557 ) | 

প্রাচীন কালের বুদ্ধগয়া ও সেখানের মহাবোধি মন্দিরের 
বিবিধ বিবরণ ইতিহাসের পাঁতীকে আজও স্বর্ণোজ্জল করে 
রেখেছে । অঙ্গ ও কাথ বংশ, যার উল্লেখ আমরা পুরাণের 
মধ্যেও লক্ষ করি ( বিষ্ণু 3(২৪1১০-১২), সেই বংশীয় রাজাদের 
রাজত্কালে ইন্জাগ্লিমিত্র নামে একজন সামস্তরাজ বৃদ্ধগযাতে 
বোধিবৃদ্ধ ও বজাসনেব উপর অশোক যে মন্দির নির্মাণ 
করেছিলেন তার চারদিকে একটি পাষাণ বেষ্টনী নির্মাণ 
করেছিলেন একপ উল্লেখ আমরা রাখাল দাস বন্য্যোপাধ্যায়ের 
লেখ! থেকে পাই (বাঞ্গীলার ইতিহাস, পৃ-২৭)। কর্তমানে 
আমরা মহাবোধি মন্দিরের চারপাশে যে পাষাণবেষ্টনীর 
ধ্ংসাবূশষটি লক্ষ্য করি তা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২০০-১০০ শতক মধ্যে 
ব্ৰহ্মমিত্ৰ ও তীর স্ত্রী নাগদেবীর আদেশে নির্সিত হয়েছিল বলে 
এঁতিহাসিকদের ধারণাঁ। তবে এটির নিৰ্মাণকাল নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। Alexander 
Cunninghum এখানের স্তত্ত ও সুচীব্র খোদিত লিপি 
পর্যালোচনা করে এটি সমাট অশোকের নির্ধীত বলে মনে 
করেন ॥ সেকালে এখানের বহু স্তম্ভ মহীস্তদের ঘর তৈবীর 
সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে অবশ্য ১৯০৭ সালে মহাস্ত 
কৃষ্ণায়াল গিবি সরকারের নির্দেশে স্তম্ভগুলি নির্ধাবিত স্থানে 
স্থাপন করেছি,লন। এই স্তস্তগুলির একটির গায়ে রাত] 
অ্ৰহ্মসিঁত্র ও নাগদেবীর উল্লেখ রয়েছে । এর ছারাই 12201. 11. 
8199 মনে করেন যে এগুলি শুঙ্গ ও কাখ্ব বংশীয় বাঁজাদের 
দ্বারা নিগ্িত। অবস্থা মহাবোধি মন্দিরের পাষাণ স্চীতে 
খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২য় বা ১ম শতাৰীর অক্ষর লক্ষ করা যায় । আবার 
এঁতিহাদিক কানিংহাম বুদ্ধগযার মন্দির সংস্কারকালে বোধি- 
বৃক্ষমূলের বজ্জাসনতলে হুবিস্বের একটি স্বৰ্ণমুত্ৰার ছাচ পেয়েছিলেন 
০8001080705 Mahabodhi 6-20)1 তাই V. A, 
91011 মনে করেন যে মহাবোধি মন্দির কুষাণ রাজবংশের 


প্রণব 
এবং বোধগরা বা বুদ্ধগয়। তার শ্রীবুদ্ধিতে ভ্রমণার্থীদের আকৃষ্ট 


[ ৬৬তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 


রাজত্বকালে পুননিসিত হয়েছিল (10911 History of 


India, 260 )। কুষাণ রাজবংশের অধিকারকালে এই 
মন্দির নির্গানের আবও একটি প্রমাণ আছে! Dr. 1), 8. 
9০০০: পাটলীপুত্রে ( বৰ্তমানে পাটনাতে ) ধ্বংসাবশেষ 
খননকালে ১৩২০ সালে একটি পোড়ামাটির মুদ্রা আবিষ্কার 
করেন ৷ খননকার্ধোর ব্যয়ভার বহন করেছিলেন বোদ্বায়ের 
এক পারসী-জাতীষ বণিক স্তার রতন তাতার। যাঁ'হোক সেই 
আবিষ্কৃত মূদ্ৰাটিতে মহাবোধি বিহারের প্রতিকৃতি ও কতকগুলি 
থরোঠী অক্ষর আছে (Annual Report of the 
Archaellogical Survey of India, Eastern Circle, 
1913-14, P-7] ) । এই খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার কিন্তু দ্বিতীয় 
শতকের ভারতবর্ষের সমাজে ছিল না। তাই বলা যেতে 
পারে যে এই মহাবোধি মন্দির কুষাণ রাজাদের অধিকালকালে 
গুননিমিত হয়েছিল । এই মন্দিরটির বহু অংশ বহুকাল 
বালীর টিপিতে ঢাকা! ছিল | মিঃ জে.ডি।এম, বেগলার ১৮৮০- - 
১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের সংস্কার সাধনে নিযুক্ত ছিলেন 
(Cunninghums 15810899001 00-27-21১1 
আরও কথা কানিংহাম উল্লেখ করেছেন যে বুদ্ধগয়াতেই তুঙ্নধৰ্ম 
নামে এক রাজার শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে যেটি বাবু 
রাঁজেন্্লাল মিত্র পাঠোদ্ধার করেন ( Buddha Gaya, 
ঢ-195)1 গয্লার অনতিদূরেই ফন্তু নদী। যার প্রাচীন 
নাম নিরধ্ন। আর সেকাঁলের উরুবিব একালে হযেছে 
বৌধগয়া | কমাদেশের রাজগুরু ভিক্ষু পণ্ডিত শ্রীধর্রক্ষিত 
গয়াতে এসেছিলেন। তথন বুদ্ধসেন এই পীঠী প্রদেশের 
অধিপতি ছি:লন ! অর্থাৎ গয়| জেলার আরও প্রাচীন নাম 
ছিল পীগী-প্রদেশ (13012180218 Indica, ছ০া-]স 
2-33)1 সে সময় বিক্রমশীল। বিশ্ববিদ্ধালয় ধ্বংস হলেও গয়|’ 
এবং বুদ্ধগয়া ধ্বংস হ্বনি । 

এই গয়াক্ষেত্রর নামের উৎপত্তি বিষয়ে পুরাপকার বায়ু 
পুরাণে একটি অপূৰ্ব কাহিনীর সন্নিবেশ করেছেন | কাহিনীটি 
এরূপ--ইন্দের বরে গষাস্থবরের দেহের স্পর্শে সকলে উদ্বারলাভ 
করলে, নরক শুন্য হতে থাকল। তখন দেবতারা চিন্তায় 
ভষীকৃল! পরিশেষে তারা সকলে যড়যন্ত্র করেন। সেমত 
ত্ৰহ্ম| গয়াস্ুরের মাথাতে শিলা চড়াল। এবং সেই শিলার 


আষাঢ়, ১৩৯৯ | 


হি ৰা রর 
উপর যজ্ঞ করেন. এ গয় নাম থেকেই ক্ষেত্রটির নাম হয় 
গৃয়াঙ্ষের | নারায়ণ সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বয়ং 
গৃয়াতীর্থে এ শিলাতলে পদচিহ্ন রেখেছিলেন । এঁ পদচিহ 
আজও গরাতে বয়েছে। পুণ্যার্থীদের কাছে খুবই আকৰ্ষণীয় ৷ 
এখানেই এই পদচিহ্নের উপর মান্য তার পিতৃপুরুষদ্রের 
আত্মার শাস্তির জন্য এবং স্বরগপ্রাপ্তির কামনাষ পিণ্ডদান করে 
থাকে। আজও বিষ্ণুপাদ মন্দির গয়ার পকিত্রতম স্থান। 
এটি অন্তসূলিলা ফন্ত নদীর পশ্চিমতীরে পুরাকালের সাক্ষী হয়ে 
দাড়িয়ে আছে । আর মাঝে মাঝে পাণ্ডারা কিভাবে যাত্রীকে 
বিষ্ণু মাহাত্ম্যকথ| পরিবেশন করছে, তাই যেন পরথ করছে। 
এখানে একশ্রেণীর পাণ্ডাদের প্রাদুৰ্ভ্যব খুব বেশী। সেজন্ত 
ভারত সেবাশ্রম সঙ্মের তত্বাবধানে পিগুদানের ব্যবস্থা করাই 
ভাল বামনপুরীণে কথিত আছে যে পঞ্চপিগু দান করা হলে 
পিতৃ-পুরুষেরা সকলেই মুক্ত হয়ে ব্ৰহ্মলোকে সমাগত হন 
( ৭৯|৭০-৭২ ) | 'বামায়ণে লিখিত আছে গয় পুরাকালে 
গয়ায় যজ্ঞাদুষীন করতে করতে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্য 
শ্ৰুতিগান করেছিলেন-_যেহেতু পুত্র পুত নামক নরক থেকে 
পিতাকে ত্র্যণ করে, সেহেতু তাকে পুত্র বলে অভিহিত করা 
হয়। অনেক শাস্ত্ৰে আছে অভিজ্ঞ পুণ্যবান বহুপুত্র কামনা 
করা দরকার, কেন না! বহুপুত্র লাভ করতে পারলে তাদের মধ্যে 
একজনও গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে পিতার উদ্ধার সাধন 
করতে পারে (অযোধ্যা ১০৭৷১১-১৩ ) ॥* ষে ব্যক্তি গয়াতে 
গিয়ে হব্য, ধন ও শ্রাদ্ধ দারা পূজাপাঠ করে তার শতকুল নয়ক 
হতে স্বর্গে এবং স্বৰ্গ থেকে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হয় ( অগ্ি- 
পুরাণ। ১১৪1৩৯ ৪০ )। তবে গয়াতীৰ্থে গমনের সুযোগ 
পেয়েও যে বা যারা সেখানে যায় না, সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য 
করে পিতৃলোক দুঃখ করতে থাকে। 





* বর্তমানে বিপুল জনম্ফীতিজনিত সঙ্ষটজনক জাতীয় 
আর্থসামাজিক সমস্ত মোকাবিলায় : সংযত জনসংখ্যা 
নিয়ষ্তনই কাম্য ৷ 


গয়াতীর্ঘ সেকাল ও একাল 


গয়াভিগমনং কর্তৃং য শক্তো নাভিগচ্ছতি | ৰ 
শোচস্তি পিতরস্তং বৈ বৃথা তত্ পৰিশ্ৰম: ॥ রে 

( কূৰ্ম। উপরি 1১৩১০) | 

এখানের দেবতা গোপতি মহাদেব এবং গদাপাণি, 
বাহুদেব। আবার কোথাও কোথাও "গোপতি গদাধর রূপেও, 
অবস্থান করেন (বামন ৯০।৯)। পুরাণের দেবদেবীরা। 
আজও সমানভাবে গয়ার মন্দিরে মন্দিরে পুথিত হন । এখানের 
ব্ৰাহ্মণী পাহাড়ের মাথায় রয়েছে শিবের মন্দির এবং নিচে, 
অক্ষয়বট । এই সেই বটবৃক্ষ যে সীতার আশীর্বাদ ধন্য । 
এখানেও পিশুরানের নিয়ম আছে। ৩-৪ কিলোমিটার দূরে 
সর্ঘমন্দির । এখানে ছটপুজার দিন খুব ভীড় জমে । তীর্থ । 
যাত্রীদের কাছে এর আকর্ষণ মোটেই কম নয়। এছাড়াও। 
গয়! এবং বুদ্ধগয়াতে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে।! 
সেগুলি তীর্ঘপ্রেমীর মনকে ভরিরে তুলে যেমন--ব্ৰহ্মযোনী,' 
রামশিলা, প্রেতশিলা, মঙ্গলাগৌরী, জনাদিন মন্দির, গয়েশববী| 
মন্দির, পাতালেশ্বর শিব, অনিমেষলোচন চৈত্য, বত্নাগার, 
চক্রমানা, তিব্বতীয় মনাষ্টি প্ৰভৃতি । | 
ভীৰ্থযাতীদের আর একটি বেড়ানোর কাছাকাছি জায়গা! 
আছে তা হল মহাভারতের রাজগৃহ | জরাসন্ধের রাজধানী 
বর্তমানের রাজগির | বিহারের খুবই আকর্ষণীয় স্থান। যে 
মানুষ প্রাচীন ও নবীন সংস্কৃতির মিলনমেলায় নিজেদের 
মিলাতে চান, তীরের পক্ষে হাওড়া থেকে কাল্কা মেলে কিংবা 
ডুন এক্সপ্রেসে গয়া পৌছে, তারপর গযা থেকে বাসে করে 
রাজগির যাওয়াই ভাল! রাজগিরেই মহাবীর ও গৌতম: 
বুদ্ধের কর্মজীবনের অনেকগুলি বছর অতিবাহিত হয়েছিন। 
এখানের বিদ্বিসারের জেল, অজাতিশক্রর দুৰ্গ, জীবকের আম, 
কানন, বেহ্থবন, উষ্ণকুণ্ড, জৈনমন্দির প্রভৃতি ভ্রমনার্থীর চিত্তকে 
চমৎকৃত করে। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেও 
স্বাস্থযান্বেধীর কাছে বিশেষ পরিচিত। এসকল তীর্থের মহিমা 


সম্পর্কে সন্দিহান মানুষও, লমণনেশাতে ছুটে আসে তীৰ্থের 
এই শাস্তি নীড়ে ॥ 





তীর্থরাজ নৈমণিষাৱণ্য 


শ্রীমিহির কান্তি রায় 


ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে দেবস্থান ও তীর্থ- 
স্থানগুলি । তাঁর মধ্যে উত্তর গ্রদেশেই শ্ৰেষ্ঠতম তীর্ঘগুলি 
অবস্থিত য! আধ্যাত্মিকতার এক একটি শক্তিকেন্্র আর যুগে 
যুগে যুগিয়ে এসেছে আত্মিক জীবনের-শক্তি ও শুদ্ধির নব নব 
প্রেরণা ! ৰু 
এদের মধ্যে নৈমিষারণ্য একটি প্রচারহীন মহাতীৰ্থ আর 
সকল তীৰ্থের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠতম | এই নৈমিষারণ্যের বর্ণনার 
প্রকৃত রূপ দিতে দেবী সারদীও অসমৰ্থ । 
“একাদশী তিথিনাং চ আশ্রমানাং ষথাযতী । 
তথা সর্বেষু তীর্থেু নৈমিষারণ্য মুচ্যতে ॥ 
ধন্তান্তে মানবালোকে নৈমিষে নিবসস্তি যে। 
তেন পুণ্য প্রভাবেন সপ্ত নশ্স্তি পাতকাঃ ৷৷” 
ইহার অর্থ হ’ল--তিখিসমূহের মধ্যে একাদশী আর 
আশ্রমের মধ্যে যেমন সন্তাসাশ্রম শ্ৰেষ্ঠ, তেমনি পৃথিবী মণ্ডলের 
সমস্ত তীৰ্থের মধ্যে নৈমিষারণ্য শ্রেষ্ঠতম | যারা নৈমিষারণ্যে 
নিত্য নিবাসে স্নান-দানাদি করে থাকেন তারাই ধন্য । 
সেই সুপ্রাচীন গোমতী নদী যার অপর নাম ধেঙ্গুমতী 
নৈমিষারণ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা রয়েছেন! তাব তট- 
ভূমি বহু মুনিখষি আব কবিব আশ্রবস্থল ছিল। এখানেই 
মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ বচন| কবেছিলেন। আবার নৈমিষা- 
রণ্যেই একদা মহাভাবত, শ্রীমস্তাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রকাশ 
ও প্রচারভূমি ছিল। পূর্বকালে ৮৮ হাজার ধষি এই তপো- 
ভূমিতে বাস করতেন। বেদপাঠের উদাত্তধ্বনি আর যজ্ঞ 
ধূমে পূর্ণ হয়ে থাকতো এখানকার আকাশ-বাতাঁস। এই 
স্থানেই স্থত বংশীয় লোমহৰ্ষণ মুনির পুত্র সৌতি যার এক নাম 
উগ্রন্রবা প্রতিদিন এই খধিমগুলীর কাছে মহাভারতের 
কাহিনী আর জীমৃত মুনি ষাট হাজার খধিকে শ্রীমন্তাগবত 
আর পুরাণের কথা শুনাভেন | এই নৈমিষের শ্রেষ্ট দান হ'ল 
রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমস্তাগবত আর পুরাণ যা’ হাজার 
হাজার বছর ধরে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে আমাদের ধৰ্ম 


জীবনে আর গার্হস্থ্য জীবনে । এই গ্রন্থগুলির জনপ্রিয়তা 
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে তার প্রমাণ দেখতে পাই ভারত 
সেবাশ্রম সঙ্ঘ পবিচালিত ধৰ্মশাস্ত্ৰ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে; 
আর ইদানীং কালে দূরদর্শনে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী 
প্রদর্শনীতে | শ্রমস্ভাগবতের প্রসার মাঝখানে থেম গিষেছিল 
কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণা আবার গৌড়ীষ বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রধান অঙ্গ হিসেবে জনপ্রিফতা লাভ করেছে । 

নৈমিষারণ্যে এখন অজ্ঞন্র তপোবন রয়েছে তবে জন - 
মানবশুহ্ত ৷ ইহা উত্তর প্রদেশে সীতাপুব জেলা 
অবস্থিত। ইহার পরিধি প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ব্যাপী 
ধয়েছে। সীতাপুব থেকে রামকোট আব রামকোট থেকে 
হেমা তপোবন এবং হেমা থেকে গোমতীর তীর পর্য্যন্ত এখনও 
শত শত তপাবনের আকারে সাঙ্গানো বাগানের আর তাব 
যজ্ঞবেদী ও যজ্ঞ কুণ্ডেব চিহ্ন দেখতে পাণ! যাষ। চারদিকে 
চক্রাকাবে সাঞ্জানে। বুনোগাছ আব মাঝধানে পরিচ্ছ্ 
মুক্তাঙ্গন, পরিত্যক্ত যজ্ঞস্থলী যার দু'তিন হাত খুড়লেই মাটির 
নীচে যজ্ঞভন্মর চিহ্ন এখনও দেখতে পাবা যায়। এর 
থেকেই অঙ্থমিত হয ইহাই মহাভারতে উল্লেখিত নৈমিষারণা । 
পূর্বে স্থানটি মুনিখধিদের তপস্যাস্থলি ছিল। শোন! যায় 
গোমতীর ( খেগ্থমতী ) দৃক্ষিণতীবে কুশেব জঙ্গলে ঢাকা 
সড়কের মধ্যে দিয়ে গুহায় বসে বহু সিদ্ধ মহাত্মারা এখনও 
তপস্ক| করে থাকেন। কোন কোন সময়ে গভীব রাতে 
গুহাশ্রম থেকে বেদের স্থমধুব ঝৰ্কার ভেসে আমে । নৈ মষের 
প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলা অতীব মনোহর | অসংখ্য মযুর-মযূবী ও 
বিভিন্ন পশ্ত-পক্ষীকে নির্ভযে বিচবণ করতে দেখা ষাষ। 

এই পুণ্যতীর্থের জন্ম সম্পর্কে ছু'রকমের কাহিনী শোনা 
যায়। পুরাকালে গৌরমুখ নামে এক উগ্রতেজা মুনি এখানে 
তপস্যা করতেন । একবার একদল অস্থর এসে তাঁর যজ্ঞ পণ্ড 
করেদেয়। ক্রুদ্ধ মুনি তাঁদের দিকে তাকিষে এক 
নিমেষেই তাদের ভস্মীভূত করে দেন | এর থেকেই নাম হয় 


নৈমিষারণ্য। আবার মহাভারতে রয়েছে--কলিযুগ সমাগত 


দেখে প্রজাপতি মনু ভগবান শীবষ্ণুকে নিবেদন করলেন যে 


কলিযুগে ধরা অনাচার, ধৰ্মভষ্টতা, ন্তায়নিষঠাহীন হয়ে পড়বে 
তখন এঁ পরিবেশে মুনি-ধষি, সাধু-সহাত্মারা কোথায় বসে 
ধর্মাচরণ করবেন। এর উত্তরে ভগবান জ্ৰীবিষ্ণু তাকে 
বললেন-_“আমার স্বদৰ্শন চক্র পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করছি; 
“সেই চক্র যে স্থানে এক নিষেষকাল ঘুর্ণিপাক খাবে সেই 
স্থানের পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে সত্য ও ধর্মজিজ্ঞাসা চির 
জাগ্রত থাকবে। প্রঞ্জাপতি মনু দিব্য দৃষ্টিতে সেই চক্রপথ 
অন্থদরণ কবে দেখতে পেলেন ধেলুমতী ( গোমতী ) নদীর 
তীয়ে একটি স্থানে এক নিমেষকালের মধ্যে আবর্তনেব প্রচণ্ড 
গতিতে পৃথিবী-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে পাতাল গঙ্গাকে উৎসারিত 
করে দিল! এর ফলে এক কুণ্ডের স্থষ্টি হ'ল। এই কুণ্ডই 
পঞ্চকুণ্ড অথবা চক্রুতীর্ঘ কুণ্ড নামে পরিচিত হ'ল। তাই 
এই পবিত্র স্থানের নাম হয়েছে চক্রতীর্থ। এই চক্রতীর্থে 
পিতৃপুরুষেষ উদ্দেশ্যে তর্পণাদি পরমাগতি প্রাপ্ত ইয়। 
প্রতি বৎসর ফান্তুনী পূৰ্ণিমা তিথিতে এই চক্রতীর্থের গণেশ ও 
ব্ৰহ্মার মন্দির থেকে শত শত সাধু ও পুণ্যার্থীরা নৈমিষের 
চুরাশি ক্রোশ পরিক্রমা সুরু করে থাকেন | চক্রতীর্থ ও 
গোমতী নদীর মধ্যবর্তী স্থলে মম ও এতরূপা মুনির তপস্তাস্থল 
ছিল। তারই নিকটে ছিল জৈর্টিমনী ধষির আশ্রম আর 
ব্যাসগদ্দি। এই ব্যাসগন্দিতে চার বেদ আর আঠারো পুরাণ 
রচিত ইয়েছিল। এখানেই ব্যাসদেব মুখনিঃস্থত মহাভারতের 
কাহিনী পাৰ্বতীনন্দৰন গণেশ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়েছিল । 
এখানকার সাধু ও পাণ্ডারা বলেন ব্যাসগদ্দিতে বসেই বেদব্যাস 
তীর শিষ্য মন্ত্র জৈমিনী, পৈল, বৈশাম্পায়নকে চারি 
বেদের শিক্ষ। দেন এবং লোমহর্ষণ মুনিকে শিক্ষা দেন পুরাণ ও 
প্রাচীন কাহিনী । চক্রতীর্ঘের উত্তরে রয়েছেন নৈমিষের 


অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী ললিতা । এই লঙলগিতাদেবী সম্পর্কে শোনা ' 


যায় যখন স্থদর্শনচঞ্র নৈমিঘের মেদিনী ভেদ করে পাতালে 
প্রবেশ করে স্থষ্টি ধ্বংস হওয়ার পথে দাড়ায় তখন তা” দেখে 
দেবতা ও খাধিগণ ভয় পেয়ে দেবাদিদেব মহাঁদেহের শরণাপন্ন 
হালে দেবী মহামায়া এসে সুদর্শন চক্রের গতিরোধ করে 
এখানে অবস্থান করতে থাকেন। এই মহাসায়াই 
ললিতাদেবী নামে পরিচিত|। স্থানটির নাম হয় নৈমিষারণ্য। 


১০৩ 


নৈমিষারণ্যের পরিধির মাঝেই চক্ৰতীৰ্থ থেকে আট: 
ক্রোশ দুরে রয়েছে দ্বধীচি মুনির সাধনক্ষেত্র । বর্তমানে এই। 
স্থানকে নিম্রিখ বলা হয়ে থাকে, আবার মিশরিখ, নামেও 
পরিচিত। এখানে দখীচি কুণ্ডটি বিরাটি। তার তীরেই, 
রয়েছে দধীচি স্মারক মন্দির । মহাভারত ও অগ্নিপুরাণ মতে৷ 
অর্থবা খযির শুরসে কার্ম প্রজাপতির কন্যা শাস্তির গর্ভে 
দধীচির জন্ম হয়। স্বন্দপুরাণ মতে দধীচি মুনির পত্নীর নাম, 
সূর্চচা আর তীদের পুত্রের নাম ছিল পিপ্পলাদ। দধীচির মত: 
তৎ পুত্র পিপ্পলাদও ছিলেন বেদমন্রের শ্ৰেষ্ঠ ধষি। পৌরাণিক, 
কাহিনীতে (মহাভারত বনপর্ব, লোমশ মুনি ও রাজা যুধিষ্ঠির 
কথোপকথন ) রয়েছে বৃত্বাজ্রব বাজ দখল করে দেবতাদের 
তাড়িয়ে দেন, তখন তীর! দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বে সৃষ্টিকর্তা 
ব্রহ্মার শরণীপন্ন হলেন আর জানতে পারেন মহামুনি দধীচির 
অস্তি দিয়ে যে অস্ত তৈরী হবে একমাত্র তার” দ্বারাই বৃত্রা: 
সুরের নিধন হতে পারে। তখন দেবরাজ ইজ্জ মিল্রিখে (নৈমিষ) 

গিয়ে মহামুনি দৃধীচির শরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের 
মুনিবব যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। তীর অস্থি দিয়ে অস্ত 
তৈরী করে দেবরাজ ইন্দ বৃত্রান্থরকে নিধন করলেন । দৃধীচির 
আত্মত্যাগ জগতের ইতিহাসে যুগে যুগে উজ্জল হয়ে 
আছে। তাই মহত প্রাণের মৃত্যু নেই আর তিনি পুজা 
ও চিরনমস্ত ধষি। | 
| 


বর্তমানে নৈসিষারণ্যে দৰ্শনীয় স্থানসমূহ _ 
ললিভাদেবী__ইনি নৈমিযের অধিষ্ঠাজী দেবী। প্রথমে 


তাহাকে দর্শন করে পরে অন্তান্ত দর্শনীয় স্থানে 
যেতে হয়। । 


সুতগন্দি--এখানে রয়েছে রাধাকৃষ্ণ আর বলরামের মূর্তি! 

ব্যাসগন্দি-_ এখানে বেদ-বিভাজন ও অষ্টাদশ পুরাণ রচিত 
হয়েছিল। এখানে বসেই ব্যাসদেব মহাভারতের 
কাহিনী বলেছিলেন আর গণেশ সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন ৷ বর্তমানে সাধু-সনন্যাসীরা এসে পবিত্ৰ 
স্থানে হোম করে থাকেন। আবার কেহ কেহ 
ভাগবত পাঠও করেন। 


মন শতরূপা মুনিগদ্দি--মুনি এখানে দীৰ্ঘকাল রড 
তপস্ত। করেছিলেন । 


১০৪ 


' নর্দাক্দ আশ্রম-_আধুনিক কালের ত্রিতল বিশিষ্ট বিরাট 
মন্দির। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ঘরে ১০৮ জন 
দেবদেবীর মৃত্তি। স্থানটিকে দেবপুরীও বলা 
ইয়ে থাকে। 

পঞ্চদেব মন্দির-_ইহাঁও আধুনিক কালের তৈরী মন্দির 

হসুমান গণ্দি-_এতে মহাবীর পবন নন্দনের মৃত্তি রযেছে। 

মা আনন্দমধীর আশ্রম--পরম সাধিকা মা আনন্দময়ী কর্তৃক 
এই আশ্রম স্থাপিত হযেছে। আশ্রমটি বিরাট 
এবং নির্জন স্থানে শাস্তপরিবেশে অবস্থিত! 


গৌড়ীয় মঠ--গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্ৰদীয়প রিচালিত প্রতিষঠান। । 
যাত্রীদের থাকবার ব্যবস্থা রয়েছে। 

দধীচিকুণ্ড ও মন্দির--ইহা নৈমিষারণ্য পরিধির মাঝে অবস্থিত 
চক্রতীৰ্থ (নৈমিষ সহর) থেকে আট ক্রোশ 
দূরবর্তী । নিকটতম রেল ষ্টেশন মিল্রিথ্‌ তীর্থ। 


চক্রতীর্ঘ কুণ্ড (পঞ্চকুণ্ড }--এবানে স্নান করতে হয় আর 
সম্ভাব্য পিতৃ-পুরুষের জন্য তর্পণ করা বিধেয়। 
এখানে অবস্থিত ব্ৰহ্মা ও গণেশের মন্দির দৰ্শনীয় । 
" মহামুনি বেদব্যাস মহাভারতে এই নৈমিস্যারণাকে পুলন্ত 
মুনির মুখ দিয়ে বলিষেছেন-- 
“পৃথিব্যাঃ যানি তীর্থানি নৈমিষে তানি ভারত! 
নিত্যং মেধ্যঞ্চ পুণ্যঞ্চ নৈমিষং নৃপসভ্তম ॥” 
( মহাভারত-_বনপর্ব ৬৯ অধ্যায ) 


পুলস্ত মুনি আবার মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন-_ হে রাজ 
শ্রেষ্ট! ভূমগ্ডলে যত তীৰ্থ আছে, তার সমুদ্রয়ই এই তীৰ্থে 


প্রণব 


[ ৬৬তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য! 


রয়েছে এই তীর্থ সর্বদাই পবিশ্র এবং পুণ্যজনক 1” আজকাল 
কোন কোন তীর্ঘস্থানে রয়েছে এক শ্রেণীর ধর্মব্যবদী প্রতারক 
আর রয়েছে যাঁন-বাহন পরিচালকদের জুলুমবাজী । এতে 
তীর্ঘযাত্রীরা সর্বক্ষণ তিক্ততা অস্কুভব করে থাকেন কিন্তু ' 
নৈমিষে এখনও সেরূপ দেখা যায় নি। 


নৈমিষারপ্য যাওয়ার নির্দেশিকা ঃ 


কলকাতা থেকে ট্রেনে করে যেতে গেলে হাওড়া-অমৃতস্র 
কিংবা ডুন এক্সপ্রেসে বা হাওড়া-অমৃতসর এক্সপ্রেসে অথবা 
শিযালাহ জন্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে সরাসরি লক্ষৌর পরবর্তী 
জংশন ষ্টেশন বালাসউ নামতে হব । সেখান থেকে সীতাপুর 
ব্ৰাঞ্চ লাইনে ২৬ কিলোমিটার দূরবর্তী নৈমিষারণ্য ষ্টেশন । _ 
সৃহরের পাশেই নৈশিষারণ্য -রেলওষে ষ্টেশন অবস্থিত | ইহা 
ছাড়া লক্ষৌ থেকে বাজ্য পরিবহন বাসে করে নৈমিষে আস 
যায়| হিমগিরি এক্সপ্রেসে লক্ষী নেমে বাসে আসাই স্থবিধা- 
জনক। দিল্লী-বালাসউ এক্সপ্রেস নৈমিষের উপর দিয়ে যাতায়াত 
করে থাকে । নৈমিষারণ্যে কোনও হোটেল নেই ৷ আশ্রয় 
নেবার জন্য একটি ধৰ্মশাল| এরং গৌড়ীয় মঠে ব্যবস্থা রয়েছে। 
খাবারের জন্য কয়েকট! দোকান রয়েছে যাতে পুরি-তরকারী, 
চামিষ্টি পাওয়া যার । 





সাহায়ক গ্রন্থ £ 
১। “জপোভূসি নর্মদ।” (১ম খণ্ড) লেখক--শীশৈলেদ্ৰ 
নাথ ঘোষাল শাস্ত্রী। 
২া উল্লেখিত গ্রন্থাবলী ৷ 
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“অনবরত প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, হ'"টিতে চলিতে ঘুরিতে সৰ্বদা মনকে গুরুপ্রদত্ত 
মঞ্ত্ৰজপে নিযুক্ত রাখিবে। তবেই তুমি সর্বপ্রকার অবস্থা বৈচিত্র্যের ভিতরে পড়িয়া থাকিয়াও 
নিজের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষণপূর্বক অভীষ্ট সিদ্ধি লাভে সক্ষম হইবে ৷” 


লা 


--আচাধ্য স্বামী প্রণবানন্দ ' 


ধৰ্ম-প্ৰসঙ্গ 


অধ্যাপক অমর কুমার চট্টোপাধ্যায় 


আগমনী বাৰ্তা বেজে উঠেছে । বিংশ শতাব্দী পার হয়ে 
আমরা মনুর সন্তানের আজ আসন্ন একবিংশ শতাব্দীর পূৰ্ব 
দ্বারপ্রান্তে এসে প্রাষ উপস্থিত | বিজ্ঞান, বিশেষ করে যন্ত্ৰ 
বিজ্ঞান, তার নান! বিশ্ময়কর আবিষ্কারে আমাদের মন্তমুগ্ধ 
করে রেখেছে । আমাদের সামনে সে এনে উপস্থিত করেছে 
এক মাযাপুরী, কপকথার যেন এক অপূর্ব জগৎ! যন্ত্রমানব, 
যন্ত্রে মানবশিশু ইত্যাদি কত কিছুই সে হাটি করছে ও করবে। 
বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে যেন আলাউদ্দিনের সেই 
আশ্চর্য প্রদীপ ৷ আমরা বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে এ সব দেখছি। 
বিস্ময়ে আরও হতবাক করে দেওযার দগ্ধ আগামী দিনে 
আসছে আবও অনেক কিছু নৃতন নৃতন চাঞ্চল্যকর আবিষ্কাব | 
এ হেন যুগে বিজ্ঞানেব দ্রুতগামী রথে চড় জীবনের জৈবধর্ম 
পাঁজনেব কুরুক্ষেত্র আমর! অবতীর্ণ । বস্তবাদের প্রসাদযোগে 
আমর! প্রবলভাবে যুক্ত ও অভিভূত ৷ আমাদের হাত হতে 
খসে পড়ছে ধর্সেব গাণ্ডীব ধনু । হৃদযরথের সারথি ঘনকৃষ্ণ 
অন্ধকারে আবৃত। কিছু যেন সে বলতে চাইছে, কিন্ত 
সৈম্তদের নান! কোলাহলে তাব সেই ক্ষীণ কণ্ঠ আমাদের কাণে 
এসে স্পষ্ট পৌছাচ্ছে না। তবে এটুকু দেখছি যে. আজও 
এই ভারতবর্ষে এমন লোকের অভাব নেই যার! বসস্তের 
মন্দমধূর সমীবণের মতো, গ্রীষ্মের দিনাস্তের নিবিড়ঘন ছায়ার 
ও সুখস্পর্শ শীতল বাতাসের মতো, বৰ্ষা খতুর প্রথম বর্ষণের 
মতো ধর্মকে ও ধর্মকথাকে সাদরে বরণ করেন এবং করে 
নিজেকে ধন্য মনে করেন। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লেখকদের 
লেখনীধারণের সার্থকভাও বোধ হয় সেইখানেই ৷ 


ধারা হিন্দুর সন্তান, হিন্দুসমাজের ধারা সদস্য তাঁদের মধ্যে 

এমন অনেক লোকই আছেন ধারা জীবনে প্রচণ্ড জড়বাদী। 

এঁর! ধর্মের কৌন মূল্যই জীবনে স্বীকার করেন না। এঁদের 

মতে জগতে আমি এসেছি ভোগ করতে ৷ ফেঁকোন উপায়েই 

হোক জীবনকে তাই ভোগ করার চেষ্টা করব, কেবলমাত্র 
৪ 


যথেচ্ছ ভোগ করারই চেষ্টা করব, জীবনে ভোগবিমুখী বা. 
নিবৃত্তিমুধী কোন উপদেশ বা পরামর্শ ই আমি মানতে বাজি: 
নই। এঁরা জীবনে সব কিছুকেই নিজের ভোগ্যবস্ত ও পণ্য" 
সামগ্রী বলে মনে করেন। এঁরা যে অপরের ভোগ্যবস্ততে। 
হস্তক্ষেপ করেন না তা চরিত্রের কোন কঠোর নির্দেশে অথবা, 
ধর্মের কোন অঙ্গুশাসনের কারণে নয়, সমাজের ও আইনের: 
ভয়ে। ভাঁগ্যক্রমে আমরা সবাই জড়বাদী নই, তাই সমাজে 
এখনও আইনের শাসন আছে, নতুবা ভোগের উন্মত্ত 
লেলিহান শিখা লব কিছুকে গ্রাস করে এ জগতে এক চরম, 
নৈরাজ্য ও বীভৎস প্রেতভূমি স্থষ্টি করত। এই যে জড়বাদী 
ও উৎকট ভোগবাদী প্রবৃত্তি তা অবধ্য আজকের নৃতন সু 
নয, তার অস্তিত্ব সুপ্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ করা যায।: 
মানুষের এই লাগামছাঁড়া উৎকট প্রবৃত্তিকে সংযত করে 
সংপথে নি'ষ আসার জন্ত বুদ্ধদেব, মহাবীর, যীশুখীষ্ট প্রভৃতি 
বহ মহামানবের আবির্ভাব এই পৃথিবীতে বারে বারে ঘটেছে। 
মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস তাই ভোগবাদের ইতিহাস 
হযে উঠতে পারেনি, ভোগবাদ মানবতাবাদকে ছাপিয়ে কোন 
গৌরবপূর্ণ পদে, কোন বিশেষ মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে পারে। সমাজে আর একদল লোক আছেন যাব| জীবনে 
এতটা উৎকট ভোগবাদী নন, তবে সভাসমিতিতে, পত্র: 
পত্রিকায অথবা অন্ত্ৰ সুযোগ পেলেই ধর্মের বিরুদ্ধে নিজেদের 
প্রবল স্বণা, বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন | 
এঁদের মধ্যে অনেক স্থপণ্ডিত ব্যক্তিও আছেন। এঁরা 
নানা কাজে এতই ব্যস্ত থাকেন এবং এঁদের আত্মপ্রত্যয় এতই 





. বেশী যে, অপরের মতামত শোনার মতো ধৈর্য এঁদের নেই 


এবং কোন ধৰ্মগ্ৰন্থ তলিয়ে পড়ার মতো! সময়ও এদের হাতে 
নেই। এঁদের মতে সমস্ত ধর্মীৰ অহষ্ঠানই হচ্ছে অর্থহীন এক 
ছেলেখেলা, মনের চরম দুর্বলতা, জড়বুদ্ধি হ'ত জাত এক 


' আদিম প্রবৃত্তি; ঈশ্বরের কাছে. প্রার্থনা নিবেদন, নিজ 
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পৌরুযেরই স্পষ্ট অবমাননা । ব্যক্তিজীবন ও; সমাজজীবনে 
- অবস্থা এরা অপরের স্তাবকতা, সভাসমিতিতে কারও উদ্দেশে 
ভোজন, মৃতের জন্য প্রযোজন হলে কপটভঙ্গীতেও নীরবতাঁ 
পালন ইত্যাদিতে অবিশ্বাসী নন, খুবই বিশ্বাসী । সে-সব 
ক্ষেত্রে ভীদের কোন আপত্তিই নেই। দেবতার উদ্দেশে 
স্তবস্তুতি ও প্রশস্তিপাঠ, দেবতাকে মাল্যদান, দেবতার উদ্দেশে 
নৈক্যোপ্রদান, নিজ পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পূর্বপুরুষদের প্রতি 
অদ্ধানিবেদ্নমূলক আঁদ্ধকৰ্গ ইত্যাদিরই তার! ঘোরতর 
বিরোধী । তাদের দেখাদেখি অনেক অল্পশিক্ষিত শিক্ষা- 
ভিমানী ব্যক্তি ও ধর্মের উপরে খড়াহান্ত । এক্ষেত্রেও সৌভাগ্য 
এই যে, শিক্ষা ও মুক্তিবাদ পরম অন্ধ৷ ও সমাদরের বস্তু হলেও 
সমাজে আমরা সবাই আজও এত ঘোরতর হৃদয়হীন যুক্তিবাদী 
ইয়ে উঠতে পারিনি। সৌভাগ্য এই কারণে যে, এই 
হৃদযহীন ব্যক্তিসরবন্থ নীরস যুক্তিবাদীরা প্রত্যেকে যুক্তিতর্কের 
এমন এক বিশাল দৈত্য যে, বিজাতীয প্রতিপক্ষকে কাছে না 
পেলে স্বজাতীয় দৈত্যের কাছেই তারা 'রণং দেহি’ হুঙ্কার দিয়ে 
উপস্থিত হন। তখন তাঁদের বাহুর আস্ফালনে ও ভূমিতে 
_ সমস্ত পদক্ষেপে আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়ে, ধূলার 
প্রচণ্ড ঝড় ওঠে, আর সমস্ত অঞ্চল হয়ে ওঠে টালমাটাল ৷ 
হিন্দুদের মধ্যে ধারা আবার ধৰ্ম মানেন, ধৰয় অনুষ্ঠানে 
যোগ দেন, তাদের অনেকে ধর্মকে প্ৰকৃত অর্থে জীবনে অঙ্স্রণ 
করেন না। তারা ধর্মের শুধু সেইটুকু অংশই মানেন যেগুলি 
অত্যন্ত স্থল দেঁশাচার ও লোকাচার। সেই ধর্মই তারা মানেন 
যাতে ব্যক্তিজীবনে বা পারিবারিক জীবনে তাদের কোন স্বার্থ- 
সিদ্ধি হয়, কোন গূঢ় পাখিব প্রয়োজন সিদ্ধ হয, অথবা বিশেষ 
কোন আত্মপ্রতিষ্ঠটা লাভ কৰা যাষ। হৃদয়ে আবেগে, 
ত্যাগের প্রেরণায়, মঙ্গলবৃদ্ধিতে, ধর্সের গৌরবপূর্ণ মহিমার জন্ত 
তাঁবা ধর্মকে মানেন না, মানতে চানও না, বুঝিয়ে দিলেও না। 
ধর্মকে তাঁর! স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র বা অপকৌশল হিসেবে ব্যবহার 
কবেন। নিজেদের মনের সমস্ত ভূচ্ছতা ও সঙ্বীর্ণতাকে ভাবা 
ধর্মের মোড়কে ঢেকে রেখে সৰ্পে সমাজে বিচরণ করতে চান। 
মলস, শ্রমবিমুখ, ভাঙ্যবাদী, অভিসদ্িপরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যা 
ইন্দুধৰ্মাদের মধ্যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ধর্মবিলাসী লোক 





প্রণব 
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যাও বা পাওয়া যাষ, প্রকৃত ধৰ্মীভিলাষী লোকের সংখ্যা ক্রমেই 
কমে যাচ্ছে। এ এক শোচনীয় অবস্থা, এ এক ঘোরতর 
সঙ্কট | মোট কথা, ধারা ধর্ম মানেন অথবা ধাবা তা মানেন 
না তারা প্রায় অনেকেই স্বাৰ্থসিদ্ধির প্রয়োজনেই তা মেনে 
থাকেন অথবা মোটেই তা মানেন না। 
এখন প্রশ্ন, যে ধৰ্ম নিয়ে এত মত-মতাস্তর সেই ‘ধৰ্ম’ বস্তুটি 
বস্তুতঃ কী? ধর্ম কাকে বলে? এর উত্তরে প্রথমেই বলে 
নেওয়া ভাল যে, ধৰ্মস্ত তত্ব নিহিতং গুহায়াম্‌-_ধৰ্গের প্রকৃত 
স্বরূপ গুহায় নিহিত ! তবে গুহায় নিহিত বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে 
বসে থাকলে বা আর স্তখনিদ্ৰায় অভিভূত হযে পড়লে তো 
চলে না। ধর্ম স্থখবোধ্য বস্তু না হলেও একান্ত দুৰ্বোধ্য বস্তুও 
তানয়। ধৰ্ম এই শব্দটির প্রাচীনতব বৈদিক রুপ ছিল ধর্মন্‌। 
জন্নন্‌ ( জন্মান ), কৰ্মন্‌ (যা করা হয ), বর্মন্‌ (যা দিয়ে দেহকে 
আবৃত রাখা হয়), ধামন্‌ (যেখানে স্থাপন করা হয ) 
ইত্যাদি শব্দের পাশে রেখে বিচার করলে বোঝা যায় যে, 
ধৰ্মন্‌ বা ধর্ম মানে হচ্ছে ধরে রাখা, যা ধরে রাখা হয, যা 
দিয়ে ধরে রাখা হয যেখানে ধরে রাখা হরে থাকে। 
ধারণাদ্‌ ধর্মম্‌ ইত্যাহুর্‌ ধর্মো ধারযতে প্রাঃ” 
( মহা, কর্ণ, ৬৯৫৯ শান্তিপর্ব ১০৯১১ ) | 
কী ধরে রাখা হয? বা আমার একান্ত ম্বরূপ। যা 
আকড়ে ধরে রাখতে না পারলে আমি আব আমি থাকি না, 
মান্গুষ থাকে না, অন্য কিছুতে পরিণত হয়ে যায । যেমন ধর! 
যাক-জল। শীতলতা ও তরলতা৷ তাব স্ব-বূপ বা ধৰ্ম। বেশী 
তাপে জল বাষ্প হযে যাষ। তখন আয় শীতলতা ও তরলতা 
বজাষ থাকে ন৷ ৷ বজায রাখতে পাবে না বলেই তখন আব 
তাকে জল বলা যায না, বলতে হয বাষ্প । যখন আবার এ 
জল তাব স্বাভাবিক উষ্ণত| হাঁবিষে শীতলতর হয়ে পড়ে ও 
জমাট বেঁধে যায় তখনও সে আর জল নয, তথন তার স্বীকৃতি 
ও পরিচয বরফ এই নামে ৷ মানুষের দ্গেত্রেও ঠিক তাই-ই । 
জলের শীতলতা ও তরলতার মতো তারও একটা আপন 
স্বাভাবিক স্বরূপ আছে যাকে সে সবলে আকড়ে ধরে না. 
রাখতে পারলে স্বরূপভ্রষ্ট হবে মন্ুত্যেতব অন্য কিছুতে পরিণত 
হযে পড়বে । সেই স্ব রূপ বা ধর্মটি কী? তা হ'ল সে নিছক 
যুক্তিবাদী বা বাস্তববোধসম্পন্ন এক জীব্মাত্র নয়, সে সত্য 
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ভান, অনন্ত ও আনন্দের পুজীরী ও ভূমার় মধ্যে আত্মবিলয়ের 
প্রার্থী নয়। সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে সকলেই আমর! এই 
পথেরপথিক। আমি যে শাশ্বত, আমি যে প্রাজ্ঞ, আমি যে 
ভূমা এই বোধ--এই আভাস আমীর মধ্যে কে এনে দিল? 
কায়! ন! থাকলে তে| তার ছায়াপাত হয় না, সম্ভাবনা শ! 
থাকলে নিক্ষল চিন্তা মাথায় আসে না। এক সময়ে মনে হতে 
পারে আকাশে পাখীর মতো উড়ে যাওয়া ভাবালুতা ও অলদ 
কল্পনা মাত্র. কিন্ত একদিন তার সেই কল্পনাই তো সত্যে 
পরিণত হয়। ছায়া আসে আগে আগে, কাযা আমে পরে। 
মানুষের মধ্যে ঠিক তেমনই সত্য, জ্ঞান ও অনস্তকে পাওয়ার 
ব্যাকুলতাই যে শুধু আছে তা নয, নিজেকে স্বয়ং সত্য, জ্ঞান ও 
অনন্তে বা আনন্দে পরিণত করার প্রবল আতিও 
ষখন রয়েছে, তাঁর ছায়াপাত যখন তার জীবনে ঘটছে, 
তখন সেটাই তার প্রকৃত কায়া, সেটাই তার প্রকৃত 
স্ববূপ, সেটাই তার আগামী দিনের অন্তিম লক্ষ্য ও 
পরিণতি । সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ ও তুমার মধ্যে 
আত্মবিলয়ই যখন মানুষের স্বৰপ তখন তাকে এই স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত রাখতে য| সাহায্য করে সেটাই তার প্রকৃত ধর্ম! 
খগ্‌বেদের দুতিনটি সৃক্তে বা কবিতায ( খন, ১০1৮১ ৮২১৯০ ) 
আমার দেখি সবর আগে শ্রষ্টা ছাড়া এই বিশ্বে অন্ত 
দ্বিতীয় কোন বস্তরই অস্তিত্ব ছিল না। আপন হৃদয়ের 
আবেগে, আতিতে ও উল্লাসে সেই অষ্ট পুরুষ সষ্টিযন্ঞে দিলেন 
আত্মাহুতি, খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন এই বিশ্বে, বিশ্বের 
সবকিছু হল তারই দেহের নানা খণ্ড ক্ষু্র অংশমাত্র । সৃষ্ট 
যজ্ঞে এই যে আত্মাহুতি এটাই হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদিতম 
এত 

“্যজ্ঞেন যজ্ঞম্‌ অযজন্ত দেবাস্‌ তানি ধর্মাণি 

প্রথমান্তাসন্” (বচ, ১। ১৬৪।৫০; ১০1৯০১৬)| 

এক দিকে নিজের গভীবের আযিকে তৃপ্তিদ্বানের জন্য 
বহর পাদমূলে আমার সঙ্ধীণ আমি আত্মঝলিদান, আর অপর 
নিজের গহন আমিতে অবগাহনের জন্য ইঞ্জিয়চেতনায় বন্ধ 
সন্ধীৰ্ণ আমিকে বহুর বিভ্রান্তিকর বৈচিত্র্য ত্যাগ (করে একের 
বা আমার পরম আমির অভিমুখে নিয়ে এসে বিশ্রাম দেওয়া 


এই দ্বিমুখী আত্মত্যাগই আমাকে আমার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 


ধৰ্ম-প্রসঙ্গ 


১০৭ 


রাখে বনতাই আমার খ্বধর্ম। এই মূল ধর্মকে লক্ষ্য করেই, 


বলা হয়েছে-- ৷ 
র্ো বিশ্বস্ত জগত: প্ৰতিষ্ঠা, ধৰ্মে সৰ্বং প্রতিষ্ঠিত, | 


তন্মাদ্‌ ধৰ্মং পরমং বস্তি” ( তৈ, আ, ১৭৬৩ ) 

ধৰ্ম বিশ্বজগতের আধার, সবকিছু ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত : 
আর তাহাই ধর্মকে অভিজ্ঞেরা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বলে ঘোষণা ! 
‘ করেন। , | 
“যো বৈ স স্‌ ধৰ্ম: সত্যং বৈ তত্‌” (বু, উ, ১৪1১৪) = 

সেই যে ধর্ম তা হল সত্য; ধর্মই সত্য, সত্যই ধর্ম। 1 
“অয়ং ধৰ্মঃ সৰ্বেযাং ভূতানাং মধু” ( বৃ, উ, ২৫1১১) ৷ 
এই ধর্ম সকল অন্তিত্বসম্পন্ন বস্তু বা ব্যক্তির পরম অস্বাগ্য । 
মধুস্বরূপ । এই মূল ধর্মকে য| সাহায্য বা পরিপুষ্ট করে, উদ | 


'_ করে, পরোক্ষভাবে তাও ধৰ্ম । যজ্ঞ, অধ্যঘন, দান, তপস্যা । 


ইত্যাদিও তাই ধর্ম (ছা, উ, ২২৩/১)। এই অন্থযন্গমূলক ; 
ধর্মের প্রয়োজনীয়ত! জীবনে অবশ্যই আছে তাকে লক্ষ্য করেই 
বল! হয়েছে--ধৰ্মং চর” ( তৈ, উ, ১1১১ ১ )-ৰ্মাচয়ণ কর) | 
“তদ্‌ এতত, সত্যং মস্েষু কৰ্মাণি কবয়ে| যান্তপশ্তংস্‌ 
তান্তাচবথ নিয়তং স্ত্যকামা” (মু, উ, ১২1১) ৷ 
মন্ত্ৰসমূহে যে-সব কর্মের কথা প্রাজ্ঞেরা বলে গেছেন তা 
অন্ৰাস্ত; সত্যাভিলাষী তোমরা সেগুলির নিত্য অথঠান কর।। 
জীবনে ধর্মের প্রকৃত প্রয়োজন সেইই বোঝে যে উপলব্ধি! 
করে যে, জগতে আমি এসেছি কিছু পেতে নয়, কিছু হতে )' 
জন্মস্থত্রে পাওয়া সঙ্ধীর্ণতা, তুচ্ছতা ও বৃথা আত্মাভিমানকে! 
রশ দেওয়ার অন্ত আমীর জয় নয়। আমার জন্ম সকল তুস্ছতা 
ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আত্মোত্বরণ ও আত্ম-] 
বিশ্ষারণের জন্ত। এই অস্থিরত! ও উন্মাদনা! অন্তরে নী; 
জাগলে ধর্মপালন সম্ভবই নয়। হৃদয়ের মধ্যে যদি ভূমার। 
আবেশ ন! ঘটে, বৃহৃতের ছায়াপাত যদি' না দেখা যায় এবং, 
সেই ছায়া বা আবেশ ক্রমশ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর, গভীর হতে? 
গভীরতর হয়ে আমাকে গ্রাস না করে তাহলে স্ব-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, 
থাকা সম্ভবই না। পূৰ্ণগ্ৰাস গ্রহণেই ধর্মের পরিপূর্ণ সার্থকতা ।' 
কেউ কেউ মনে করেন হিন্দুধর্ম নিবৃত্তিমুধী, জীবন বমুখী,: 
ইহজীবনকে সে অস্বীকার করে না, এ ধারণা কিন্তু ঠিক না।, 
ইহজীবন-ছুই ও পরুজীবন জীবনের মূল্যই সে জীবনে স্বীকার' 


| 
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প্রণব 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, তৃতীয় সংখ্যা! 








করে। ধর্মের লক্ষণ নিৰ্দেশ করতে গিয়ে আচাৰ্য কণাদ বলেছেন-_ করার জন্তু বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের বন্ধন । বন্ধনের কোন নির্দিষ্ট 


“যৃতোহতভ্যুদয়নিঃ শ্ৰেয়সসিঞ্চি৷ স ধর্মঃ” (বৈ, দ, ১1১1২) 

যা হতে ইহলোকে সমৃদ্ধি এবং ( পরলোকে ) স্থনি/শ্চত 
পরম মঙ্গল লাভ হয় তাইই হ’ল ধর্ম | ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ এই চারটিই ( চতুৰ্বৰ্গ ) হিন্দুমতে মাঙ্গুষের জীবনের 
একান্ত আৰৃষ্ট বস্তু ( পুরুষার্থ )।। ধর্মের বিরোধী নয় এমন 
কামের স্বীকৃতি গীতার মতো আধ্যাত্মিক গ্রস্থেও আমরা পাই 
(৭1১১) ব্ৰহ্ম, গারস্থ্য, যতি ও সন্যাস এই চতুবাশ্রমের 
ব্যবস্থাও হিন্দুধর্মের মধ্যে করা হয়েছে তাও সেই জীবনের 
ব্যাবহারিক প্রযোজনীয়তার কথা মনে রেখেই। প্রাচীন 
আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যনাটকের মূল লক্ষ্য শুধু ্বপ্রচাবিতা, 
কল্পনাবিলাস, সৌন্দর্যস্থ্টি ও মানস বিষবভোগ নয, চতুবর্গ 
সম্পর্কে সহজ শিক্ষালাভ | হিন্দুমতে সংযত ইজ্দ্রিষের চালনায় 
কোন দোষ নেই, দোষ ইন্দিয়ের তাড়নায়। মহ্থসংহিতার 
একটি শ্লোকে এ বিষয়ে একটি ইঙ্গিতও আছে । এখানে বিষয়টি 
আমরা একটু সহজ করে বোঝার চেষ্টা করি। জানালা দিযে 
ঘরে হাওয়া আসছে। জানালা কি বন্ধ করে দেব? তাহলে 
আলো-হাওয়া! ঢুকবে কোন্‌ পথে? তবে বদি হঠা২ দমকা 
হাওয়া ওঠে আর জানালার পাশে টেবিলে বই রাধা থাকে, 
তখন হয় জানাল! বন্ধ করে দিতে হবে, না হয় ভারী কিছু দিরে 
বইয়ের পাতাটা চাপা দিতে হবে। তা ন। হলে বইটি ক্ৰমশ 
সরতে সরতে টেবিল থেকে পড়ে যেতে পারে, বইয়ের পাতার 
বাধন আল্যা! হয়ে পাতাটি ছিড়ে অথবা উড়ে যেতে পাঁরে। 
জীবনের ন্ষেত্রেও ঠিক 'তাইই। ইন্দ্িয়ের দ্বার খোলাই 
থাকবে । তবে উদগ্র কামনা হঠাৎ এসে প্রবেশ করলে দ্বাব 
রু্ধই করে দিতে হবে অথবা কঠোর সংযমে জীবনের মূল্যবান 
গ্রন্থটিকে অক্ষত ও অচ্ছিন্ন রাখতে হবে| ত .ন! হলে জীবনের 
পাতার বাধনগচলি আল্গা হবে থসে পড়ে ষাবে। পাতাগুল 
খসে ছিড়ে বা উড়ে গেলে অবশিষ্ট পাতীগুলির মধ্যে আব 
কোন সংযোগ থাকবে ন, জীবন তখন অর্থহীন সংযোগ বিহীন 
বর্ণের জটিল সমাবেশে পরিণত হবে ৷ অসংখ্য বন্ধন মধ্য 
দিয়েই তাই মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে হয় | এই 
বন্ধন রূপ-রস্-গন্ধের বন্ধন, ইন্িয়ের বন্ধন অথবা তুচ্ছ বস্তুতে 
মনের প্রবল আলক্তিরূপ বন্ধন নয়, এই বন্ধন তুমাকে লাভ 


সংখ্যা নেই, যার অস্তর যত দুৰ্বল তার পক্ষে তত বেশী বন্ধনের 
প্রয়োজন | পর্ব, ব্রত, উপবাস প্রভৃতির সার্থকতা সেখানেই । 
নতুব! এগুলিকে নিজের ক্ষুদ্ৰ অভীষ্ট লাভের যান্ত্রিক উপাযরূপে 
গ্রহণ করলে সবই নিদ্বল। এ প্রসঙ্গে আবু একটি কথাও 
মনে রাখতে হবে ষে, ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনেও হৃদয়ের 
সরল অকপট আতি ৪ আবেগে যদি কেউ ব্রত, উপবাস 
ইত্যাদি করেন তা হলেও তিনি অজ্ঞাতে ভূমার অভিমুখেই 
অগ্রপর হচ্ছেন, যদিও গতি সেখানে শ্লথ। এই প্রসঙ্গে এ 
কথাও উল্লেখ্য ষে, যদি কোন নিষ্ঠুর পাপাচারী ব্যক্তিকে ব্রত 
উপবাস ও পূঞ্জায় ব্যাপৃত থাকতে দেখি তা হলে যেন মনে 
না ভাবি যে, ধৰ্ম ও ধৰ্মাইষ্ঠান মৃল্যহীন। বাঘের মুখোস 
পরলেই যেমন বাঘ হওয়া ষায় ন|, তেমন ধর্মের মুখোঁস পরলেই 
ধানিক হওযা যায় না। যারা এমন করে তারা ধর্মের 
জগতে অন্ধপ্রবেশকারী ব্যক্তি । দৌষ তাদের, দোষ ধর্মের 
নয়। শিক্ষিত (1) কোন ব্যক্তি পাপকর্মে লিপ্ত হলে তা 
কি শিক্ষার দোষ? শিক্ষাকে কি তাই বলে আমব। জীবনে 
বর্জন করে নিরক্ষর হযে থাকব? 

মানুষের আছে ছুটি জগৎ্। একটি তার ( বান্ধ ) ইন্জ্ৰিযের 
গ্রাহা বহির্জগৎ, আব একটি তার অন্তৱিন্দিয়ের গাহু বহির্জগৎ্, 
মনের জগৎ, বুদ্ধির জগৎ) ছুই জগংই সত্য! মনের 
জগতের শেষ মনে বা বুদ্ধিতেই নয়! তলিয়ে গেলে দেখা 
যায় প্রাণের একটা! প্রান আছে, মনের একট| মন আছে, 
বুদ্ধিও পিছনে আছে এক অতিবুদ্ধি বা বোধি। সেই 
অন্তরের নিভৃত গোপন গভীরের আমিই আমি, সেই আমিই 
আমার পবম প্রেমাম্পদ, সকল সুখের সুখী, সকল ব্যথার 
ব্যখী। তাকেই আম জড়িয়ে ধবতে চাই । এই অণু হতে 


. অণুতর, এই বৃহৎ হতে বৃহত্তর আমিকে যেন অভুক্ত না রাখি, 


অস যুক্তি দিয়ে বঞ্চিত ও আচ্ছন্ন না করি। একে ধরে 
রাখাই আমার স্বৰ্ণ আর তা ছাড়া বাকী সবকিছুই পরধর্ম। 
পরধ4 অবলম্বনের ফল ভবাবহ, তার পরিণতি মহতী বিনষ্টি । 
আমরা বুঝতে পারি না ষে, আমরা জীবনে এসেছি সেই পরম 
আমিকেই খুশী করতে, কিন্তু পথে কিছু আকর্ষণীয় খেলা 
দেখতে দেখতে কী কারণে পথে বেরিয়েছিলাম তা তুলে 


সি 


a NEE REE ETE 
যাচ্ছে তখন দৌঁড়ে গিয়ে দেখি দোকান বদ্ধ হয়ে গেছে অথবা 
দোকানদার ঝাঁপ ফেলতে ফেলতে বলছে ‘কাল আসন’ সে 
কাল কোন পরজন্মের সকাল !. আমার অন্তরের বৃতুক্ষা তো 
আমাকেই বুঝতে হবে। আমার অস্তর যে চায় অন্ধকার হ'তে 
আলোয় যেতে, ক্ষণিক হতে শাশ্বতকে পেতে, চায় পৌঁছাতে 
মৃত্যু হতে অ-মৃতে। সে যে চায় সোনার আবরণ সরিয়ে 


সত্যধর্মকে দেখতে, ব্যক্ত হতে অব্যক্তের অতলে তলিযে. 


যেতে, সে বেছে নেয় এক বিশেষ ধরণের জীবনচর্ধা, সাধক হতে 
চায় রসিক মন নিয়ে স্বষ্টি করে নানা সাধন-শিল্প | এই 
জীবনচৰ্ষী, তার ধর্ম, এই সৌন্দ্বহথষ্ট, এই সাধনশিল্প তার 


_; , নানা যাগষজ্ঞ, পৃজা-উপচার, দানহোম, ব্রতউপবাস ইত্যাদি । 


বেদে বলা হয়েছে মানুষ জন্সগ্রহণমাত্রই খণী সমাজে। 
দেবতা, অতিথি, পিতৃপুরুষ, শিক্ষক (ঝধি), পশুপক্ষী সকলের 
কাছেই সে খগী, সে দায়বন্ধ। এঁদের উদ্দেশে তাকে তাই 
যজ্ঞ করতে হবে অর্থাৎ প্রতীকী আত্মনিবেদন এবং সাক্ষাৎ 
আত্মত্যাগ করতে হবে। এগুলিকে বলে দ্নেবষজ্ঞ, মহ 
(নৃ )-যজ্ঞ, পিতৃষজ্জ, ব্ৰহ্মযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ( শ, ব্রা, ১১1৫1৫1১)। 
মনু বলছেন এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ( এর অন্য নাম বৈশ্বদেবকর্ম ) 
অনুষ্ঠানে আমাদের তনু ব্ৰহ্মময় হযে ওঠে । তা হবারই কথা, 
কারণ বিশ্বই ব্ৰহ্ম, আর সেই বৃহৎ বিশ্বকেই দেবতা বলে মেনে 
নিয়ে তার উদ্দেশে যজ্ঞ বা আত্মসমৰ্পণ যখন আমি করছি তখন 
আমার আর স্বতয্ স্বার্থ ই বা কী, পৃথক্‌ ব্যক্তিসত্তাই বা 
কী, গৃথক্‌ ব্যক্তিসত্তাই বা কোথায়! তা হলে স্পষ্টই দেখা 
যাচ্ছে ষে, ধর্মীচরণের মধ্যে, যাগযজ্ঞ ও দেবপুজার মধ্যে 
লঙ্জ, সঙ্কোচ, উপহাস, কুষ্ঠা, বুদ্ধিমান্্য, কুসংস্কার, 
আত্মাবমাননা ইত্যাদি কোন কিছুরই কারণ নেই। 
বৃহৎ আমির প্রতি ক্ষুদ্ধ আমির শ্রদ্ধানিবেদন, ভূমার 
অভিমুখে ক্ষুদ্ৰের সাক্ষাৎ অথবা প্রতীকী অভিযান কখনই 


১০৯ 
সীৰ্ণত| হতে পারে না; বৃহকে শ্রদ্ধা ন! জানান”এবং বৃহতের 
প্রতি আকর্ষণ জীবনের অম্লভব না করাটাই বরং সঙ্ধীর্ণতা 
ও পদ্ধত্য। যিনি পূজা, বত ইত্যাদি করছেন তীকে শুধু 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যে, অনুষ্ঠানটি যেন প্রাণহীন, নীরস, 
যন্তধদ্ধ ও আড়ম্বর বহুল না হয়ে প্রাণবন্ত সরস, আস্তরিক ও 


-নিরাড়ন্থর হবে ওঠে। অন্তরের প্রকৃত স্পর্শ যেন সেখানে : 


থাকে যেন আত্মত্যাগের দৃঢ় সঙ্বল্প ও প্রেরণা । ধর্ম 
যেন জীবনে নিয়ে আসে অন্তরের নব যৌবন। 


ক্ষুদ্র আমিকে খুশী করতে গিয়ে বৃহৎ আমিকে ভাল না 
বেসে যেন এ পৃথিবী থেকে বিদীষ নিতে না হঘ। প্রত্যহ্র 
আমি আমাকে ছেড়ে চলে যায়, প্রকৃত আমার আমি, যে 
আমি চিরদিনের আমি, যে আমি পরম বৃহৎ আমি সে আমি 
আমাকে কখনই কোনও অবস্থাতেই ছাড়ে ন৷ ৷ সেই আমিই 
আমাকে কালোত্বীণ, দেশোতীর্, অরাত্বীর্ণ ও মৃত্যুত্তীৰ্ণ করে| 
সেই আমিকেই খুজতে গিয়ে দেখি সেখানে সবার আমিই 
একঠাই হয়ে বসে বয়েছে--“ঘত্ৰং বিশ্বং ভবত্যেক নীভম্‌’ 
(বা|,স,৩২৮)। আস্থন সেই আমিকে আমরা সকলে 
সবলে আকড়ে ধরি। তাকে ধরে রাখাই আমাদের পরম ধৰ্ম । 
ধরমটুকু রাখতে পারলেই আমরাও রক্ষা পাব, সেইই আমাদের 
রক্ষা করবে--ধৰ্ম্মো রক্ষতি রক্ষিত: 1” নেই ধর্মকে রক্ষা 
করতে পারলেই “যতো ধৰ্ম্ম ততো জয়: ।” সেই পরম বৃহৎ 
কে খুজে পেলেই “মধু বাতা খতারতে মধু ক্ষবস্তি 
সিদ্ধব: সেই আমিকে জড়িয়ে ধরতে পাবলেই “ন বাহ 
কিঞ্চন বেদ নান্তরমূ। সেই আমিই রসময, প্রাণময়, 
প্রজ্ঞানময, “তং বৃহত্‌ | আগামী দিনে সমগ্র হিন্দুজাতি 
যেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেই আমির অঙ্সন্ধানেই জীবনযজ্জে 
অগ্রসর হয়ে পূর্ণহতি প্রদানে সক্ষম হয ।৮ | 


“সত)ম্‌ এব জয়তে নানৃতম্‌ ৷” 


“ধর্মের প্ৰাণ--অন্ভূতি, অনুষ্ঠান ও আচরণে। শাস্ত্র পড়িয়া লোক মুখে শাস্ধ কথা শুনিয়া কেহ কখনো 
ধর্ম লাভ করিতে পারে না। যেমন ইনজ্দিধের তাড়নায়, রিপুর উত্তেজনায় বিশেষ উৎপীড়িত, কামনা বাসনার 
জালাষ নিয়ত জর্জরিত, সেই মন, সেই বুদ্ধি লইয়া কেই যদি ধর্ম তত্ব উত্তেদ করিতে চাষ, তবে তাহাকে বাতুল 


বৈ আর কি বলা যাইতে পারে?” 


আচাৰ্য্য স্বামী প্রণবানদ্দ 





| ' নাম-মাহাত্মঃ 
উনীসুম্বীর গুপ্ত 

উদ্যম আরও করমে জাগিবে 
সকালে বিকালে-সাঝে ॥ 


প্রত্যুষে তব নাস ম্মরি নাথ, | 
নামিলে ভবের কাজে । 
নামে হ'য়ে নত বল পাই কত তুমি নিরাকার, সাকারতা তব 
নিয়ত বুকের মাঝে ॥ দিয়ে দিয়ে সুখ পাই অভিনব, 
ভুবনে যা’রেই পাঠাও যখন, ৷ মাতা-পিতা তুমি চির্ল-দৰ্লভ, 
তব নাম-গানে তাহারই যে মন তব স্তবই ভবে বাজে ৷ 
ভরপুর হ'য়ে, দানে অন্থখন তাই নাম গাই, নাম দিয়ে দিয়ে ৷ 
শান্তি--অতুল তা’ যে ৷৷ অসীম, তোমারে বুকে আসি নিয়ে। নম 
গুন্‌ গুন্‌ গানই রাখে যে মাতিয়ে 
আজীবনই তব কাজে । 


প্রশান্তি যত মরমে রহিবে, 
চর্ষায় তা'ই শকতি যে দিবে; 


বৃথা মাথ৷ কোটাকুটি 


শ্রীমদন মোহন মুখোপাধ্যায় 


জীবন খাতায় য| কিছু লিখেছি হাসিরাছি কম,-কীদিয়াছি বেশী 
বহু আছে ভুল-ত্রুটি, বেদনার দুধ্যোগে, 
সন্ধ্যা বেলায় হিসাব মেলাতে কেহ ডাকে নাই শুভ উৎসবে 
করি শুধু কাটাকুটি। আনন্দ সম্ভোগে ৷ 
শান্তিপুরের সুখের বাজারে কথা ছিল দিবে--তাদের কথায় 
স্থান দেয় নাই কেহ তো আমারে ; লিখে রেবেছিম্ন খাতাব পাতায় ৷ 
দুঃখের বোবা মাথায় লইয়া ভালের লিখন ধুয়ে মুছে গেছে 
করিয়াছি ছুটোছুটি ॥ বৃথা মাথা কোটাকুটি ॥ 


| “ৰুব জপধ্যান কর,_-তবেই সব বুঝিতে পারিবে । জপধ্যান ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধি হয় ন! ৷ 
চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান জন্মে না, শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত ধর্মতত্ব কখনো উদ্ভেদ হয় না।” 
'_ -*আচার্ধ্য স্বামী প্রণবানন্দ 





উজ্জবিলী পর্ণ কৃম্তমেলায় (পৰাক্কার্য 


উজ্জয়িনী কৃম্তমেলাতে ভূকীমাতা রোড দত্ত আখড়ার 
স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে স্থানের প্রথম থেকেই স্বামী জ্ঞানীশ্বরা- 
নন্দজীর নেতৃত্বে সন্ন্যাসী, ব্ৰহ্মচারী ও প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ২০০ 
স্বেচ্ছাসেবক ও সাতারু জীবনবক্ষী-দল শিপ্রা নদীর তটে, রাম- 
ঘাট, দত্ত আখড়া এবং নৃসিংহ খাটে যাত্রীদের সেবাকার্যে 
নিয়োজিত ছিলেন ৷ মূখ্য স্নানগুলির ছাড়াও তারা সারা মাস 
ভোর ৪ট! থেকে রাত্রি ৮টা পৰ্ধান্ত হাট পর্যাস্ত জলে দাড়িয়ে 
তীর্থাত্রীদের নিঃস্বাৰ্থ ভাবে সেবাকার্য করেছে । সেচ্ছাসেবক- 
গণ ৯৫ জন জল-ড্বস্ত মানুষকে বীচিয়েছে। ৮টা অগ্নিকাণ্ডে 
আগুন নেভাতে সাহায্য করেছে। দাতব্য চিকিৎসালয়ে 


১৮৫৭৩ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। প্রতিদিন গীতা, চণ্ডী 
এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, শাস্বীয় মন্ত্ৰোচ্চাৱণ, ভজনকীর্ভন, 
ত্রিসন্ধা! পূজারতি রামকথা প্রবচনের বাবস্থা, কর! হয়েছিল । 

১১৩৫ জন তীর্থযাত্রীর অস্থায়ী শিবিরে থাকার ও দু’ বেলা 
আহারের ব্যবস্থা করা হয়। 

হিন্দুসমাজের অখণ্ডতা রক্ষা, জনসমাজে হিন্দুত্বের 
চেতনাবোধ জাগ্রৎ করা, বাক্তিজীবনে ধর্মের প্রভাব বিস্তাকের 
উদ্দেশ্যে হিন্দুধৰ্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলন ও সাধু সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


হয়। 
সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দঙ্গী 





উজ্জয়নী পূৰ্ণকুম্ভমেলায় (১৯৯২) সজ্ের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধারকারী ডুবুরি বাহিনী । 


সি 


মহারাজ মেল| লা শিবিরে প্রায় ২ সপ্তাহ উপস্থিত থেকে (হাজার 
হাজার তীর্ঘযাত্রীকে ধর্মজীবন যাপনের উপদেশ এবং সঙ্ঘের 
ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট সঙ্ঘ- 
সন্ন্যাসিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
অক্ষয়ানন্দজী, দিল্লী সেবাশ্রমের সঞ্চালক স্বামী বিজয়ানন্দজী, 
জামসেদপুর সেবাশরমের সঞ্চালক স্বামী বৃদ্ধানন্দজী, হরিদ্বার, 
কেদারনাথ, গৌরীকুণ্ড সেবাশ্রমের প্রধান স্বামী অভয়ানন্দজী 
প্রমুখ । স্বামী বিবিদিশানন্দজী শিবিরের কাধাদি পরিচালনা 
করেন। 





প্রপৰ 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 


মহামগুলেশবর « ও আচাধ্যগণ যোগদান করেন । মধ্যপ্ৰদেশ 
সরকারের বাণিজ্য-করমনত্ৰী এবং মেলা! বিষয়ক মন্ত্ৰী জ্ৰীবাবুলাল 
জৈন ও রাজমাতা বিজয়রাজে সিদ্ধিয়া যথাক্রমে সম্মেলনের 
ছুই দিনই প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃগণ 
সকলে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে সঙ্গব-প্রতিষ্ঠাতা 
যুগাচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী প্রবর্তিত হিন্দুসংগঠন পদ্ধতি 
জাতির অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য । 

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রসঙ্গে সজ্ঘের প্রধান সম্পাদক 
শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী বলেন ঃ তি ভারতবালীর প্র.ণ 





+ ৫ শা চিলা টিপা ঠাপা... 


নি প্রীমল ভ্বাল্লী সঢালাল= লভজী 


মকৱামাত 


উজলি কুম্ভমেলায় হিন্দুধৰ্ম সংস্কৃতি সম্মেলন__মঞ্চোপরি উপবিষ্টদের মধ্যে আছেন শ্ৰীমৎ স্বামী 
বিকাশানন্দজী, স্বামী বিজয়ানন্দজী, সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঘৎ স্বামী সত্যমিত্ৰানন্দলী ও ডঃ খ্যাম| দাস। 


উজ্জয়িনী কুম্ভে হিন্দুধৰ্ম-সগ্মেলন ও 
সাধু-সম্মেলন 
_ উজ্জয়িনী পূর্ণকুম্ভ মেলায় গত ১০ ও ১১ মে, ১৯৯২ 
ভূষী মাতা রোড দত্ত আওড়াস্থিত সঙ্ঘশিবিরে দুই দিনব্যাপী 
হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি-সম্মেলন ও সাধু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সম্মেলনে বিভিন্ন আখড়া, আশ্রম ও মঠের পীঠাধীশ্বর, মোহস্ত, 


প্রন্নবন। ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারতবাসী আজও তার শিক্ষা, 
সভ্যত! ও সংস্কৃতিকে নিয়ে হাজার বছরের পরাধীনতা ও 
বিধর্মীদের অত্যাচারে আজও বেঁচে আছে। কিন্তু বর্তমান 
শাসককুল ধৰ্মকে বাদ দিয়েই জাতিগঠনে সচেষ্ট ; তাই আজ 
সমাজে এত উচ্ছুদ্মলত|, অনাচার, হাহাকার ! 

প্রথম অধিবেশনের সভাপতি মহামগুলেশ্বর স্বামী সত্য- 
মিত্রানন্দজী (নিবৃত্ত শংকরাচার্য্য ) বলেন যে, পবিত্র শিপ্রা 





স্নানের সময় আমাদের হিন্দুসমাজকে সংগঠিত ও 
কালী করার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। তবেই এই পুণ্য 
বান ও এই মহামেলার স্বার্থকতা। | 
জব্বলপুর গীতাঅমের ডঃ শ্যামা দাস বলেন, জিলা 


বিরক্ত মণ্ডলের সন্ত শিরোমণি বামদেবজী মহারাজ বলেন? 
ং্যমই ই বজ ভা! | এই আদর্শে আত্মগঠন করে 


ঠনের ই দিক আলোচনা করেন। 

নির্জন পীঠাধীশ্বর শ্রীমৎ স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ বলেন, 
ভারতবাসী এখন ধর্মকে ভুলতে বসে'ছ। সাধু-সমাজের 
কর্তৃব্যই হ’ল--জাতিগঠনে ধর্মের প্রয়োজনীরত সহজ সরল 


অকল শব বিজয়ানন্দজী বলেন যে, সঙ্ঘ দেবতা 
ঘুগাচাধ্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহার৷জ আজ থেকে ৬০ বছর 
পূৰ্ব্বে হরিদ্বার পূৰ্ণকুম্ভ মেলায় সম্-সম্মেলন ‘আহ্বান করে 


লেন। আজ তারা এই পথে অগ্রপর হয়েছেন--এটা 
আনন্দের। স্বামী বৃদ্ধানন্দজী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 


বুন্দের ভরি প্রদান করেন এবং হিন ৫ 0 

































আকর্ষণীয় ফলাফলের ছার! ডিমাপুরের শ্রেষ্ঠ স্কুলের সম্মান! 


জকে জাতিগঠনের কাজে অংশ গ্রহণের জন্ত আহ্বান. 


প্রধান অতিথি লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি শ্রী এম টি থন্ধর 


প্রার্থনা করেন। ভাষণ দেন শী আর এ 














বৈশিষ্ট্য সন্ধে ভাষণ দেন। ১৮ই জুন ‘সকালে তিনি 


' ভক্তদের দীক্ষা এবং ১০টা থেকে প্রণবানন্দ উইমেনস্‌ কলেজের 


অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং প্রণব বিগাগীঠের ৷ 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বাণী ও উপদেশ প্রদান করেন 
পরে প্রণব বিন্ধাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীদের সভায় “ শিক্ষার মূ 

্ষচ্ধা”__এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় ধৰ্ম 
স্বামিজী, : প্রণবানন্দ-উইমেনস্‌ কলেজের অধ্যক্ষ শীষ: | 
মজুমদার ও প্রণব বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীনভঃজ্যোতি ৷ দত 
বর্তমান শিক্ষাসমস্তা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সজ্যের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। শেষে গ্রীনীগুরু মহারাজের পূজারতি হয় 


ডিমাপ-ল্ প্ৰণব বিগ্ঞ।গাঠের সাফল্য | 
১৬ই জুন নাগাল্যাণ বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিকের ( ১৯৯১ ) 
ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । ভিমাপুরের প্রণব বিদ্াপীঠ তার! 














পেয়েছে। প্রণব বিদ্যাপীঠের কৃতী ছাত্র শ্ৰীমান অঞ্জন হো 
অঙ্ক ও বিজ্ঞানে লেটারসহ নাগাল্যাণ্ডে তৃতীয় স্থান অ 

করেছে। মোট ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সবাই পাশ করেছে। 
৯ জন প্রথম বিভাগে, ৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৫ জন! 
তৃতীয় বিভাগে । 


মহালাযের ভাগিতে নুতন ক্ৰেপ্ৰ 


২০ মে, ২৯১।২৯২ জি, ই, এস ভামিগ্রামে স্যর 
নৃতন কেন্দ্রের কার্ষালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন! 
সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ 1, 
বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্যে অন্ষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন! 


১ 









উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট সন্নাসিগণও ডৰি নি 
ছিলেন। ডঃ এস এস সামনেকর উদ্বোধনী ভাষণ দেন 
সঙ্ঘের সেবামূলক কার্ধের পরিচয় পেয়ে তিনি সন্তোষ 
করেন এবং এ জনকল্যাণ কর্ম প্রকল্পে সকলের 


হ্যামবাইক প্রমুখ সভাপতির ভা. ৭ সঙ্ঘ 





রাজ জাতীয় ডি রত জন পতনে, ধর্ম 
_ নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য আহ্বান 
করেন অন্তান্ত মজ্ঘ-সন্নাসিগণও প্রাস্িক ভাষণ দেন । 

০, মে আর সি এফ কলোনী চেম্বার বোম্বে নাকম- 
স্থানে সঙ্ঘ'সন্নাসিগণের উদ্যোগে বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। 
_ সঙ্ঘ-প্রধান সম্পাদক মহারাজ যজ্ঞের উপযোগিতা ও বৈশিষ্ট্য 
বিষয়ে ভাষণ দেন। স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী শাশ্বতানন্দজী, 
স্বামী অধ্বরষাননদজী প্রমুখ সঙ্ঘ-সন্যামিগণ এতে অংশ নেন। 
স্থানীয় বিশিষ্টগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন-_ পট আর চন্দ্রশেখর, 
শ্রী এ এম দেশমূখ, শ্রীমাস্থক আহমেদ, শ্রী জে সি আহ্জা 
প্রমুখ । 


_ ব্যাৱাকপ,ৱে প্রচার 


স্বামী জীবানন্দজী পরিচালিত সঙ্ঘের একটি প্রচারকদল 
৷ একমাস যাবৎ ডাঃ বৃন্দাবন দাশের বামভবনে প্রচার-কেন্দর 
বিভিন্ন মহল্লায় পারিবারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘের 
ধারার প্রচার ও অর্থ সংগ্রহাদির কাজে ব্যাপৃত হয়। 

গত ১৪ মে প্রচার শিবিরে শাস্তিষজ্ঞ ও ধৰ্মীয় আলোচনা 
_ সভা অন্তষ্ঠিত হয়। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। 
আগানসোল হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক জ্ৰীমুকুল চৌধুরী 
এবং সত্যের ডায়মগুহারহার শাখার প্রধান স্বামী অশোকানন্দজী 
মনোজ্ঞ ভাষণ দেন ৷ শত শত ভক্ত নরনারী ভক্তি সহকারে 
বেদ মে চ্চারণপূর্বক যজ্ঞে আহুতি প্রদান করে এবং 
উররচরণে _ পুষ্পাঞ্জলি দেয়। চারণদলের নেতা স্বামী 
জীবানন্দজী প্রচারকার্ধে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে 

ধন্যবাদ দেন। 


বিশাল আদিবাসী সম্মেলন 


: ১৫ ও ১৬ মার্চ ৯২ তারিখে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 
নয়াগ্রাম গ্রামসভার বনিশোল গ্রামে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্তা| 
রাজ্যের প্রায় ২০ হাজার আদিবাসী নরনারী সামাজিক ও 
ংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সঙ্ঘের ডোকরা শাখার 
রন ধান স্বামী অসীমানন্দজী উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। 
নি 55 জৰদাশখি স সরেন তাজ এম-এল-এ), ডাঃ 








































৬৬তম বর্ষ, তৃতীয়া 


বীরেন নস, রা পুতি নেতৰ ও: | 
সরেন-সজ্ঘের ভ্রাতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সম্মেলন স্থসম্পন্ন হয়। স্বামী _ 
অসীমানন্দজী পাশ্চাত্য মিশনারীদের ধর্ম্মন্তরকরণের প্রচেষ্টা = 
সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করে দেন এবং সঙ্ঘনেতার পতিত _ 
দলিত পশ্চাত্বগদের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেন। _ 


প.ক্ললিয়| সেনান্রম সংবাদ 


গত ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৯৯২ সঙ্ঘের সহ-সভাপতি 
শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ পুরুলিয়া সেবাশ্রমের 
বাধিক উৎসবে উপস্থিত হয়ে অগণিত নরনারীর মধো বিশেষ = 
আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার করেন। বহু নরনারী তীর নিকট ০২ 
সাধন দীক্ষা গ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামীজী_১৯ এপ্রিল মহকুমা. 
সহর রঘুনাথপুবে নবনিসিত আচার্য্য প্রণবানন্দ জন্ম শ 
স্মারক স্বৃতিমন্দিরের শুভ উদঘাটিনকার্ধ্য সম্পন্ন করেন । _ বা 

পুরুলিয়া সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত দু'দিনের সম্মেলনে সভাপতিত্ব জু 
করেন যথাক্রমে শ্ৰীমৎ স্বামী অক্লপানন্দজী ও ডঃ প্রীসরোজ 
কুমার চট্টপাধ্যার | এ ছাড়া স্বামী প্রেমানন্দজী, স্বামী হিবণায়া 1 
নন্দজী, অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীসতীশ চন্দ্ৰ তেওয়ারী, মহকুমা 
শাসক শ্রীশৈলেন দত্ত, ভূসিসংস্কার আধিকারিক শ্রীনীগোপাল = 
চক্ৰবৰ্তী, খাগ্ঠবিভাগের সহ সচিব শ্রীসিদ্ধার্থ মজুমদার, অধ্যাপক 
শ্রশিবপ্রসাদ অধিকারী ও স্বামী শাশ্বতানন্দজী প্রমুখ যুগাচার্য 
স্বামী প্রণবানন্দের অবদান ও হিন্দুধর্মের মহত বিষয়ে ভাষণ _ 
দান করেন ৷ ব্ৰথুনাথপুরে মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে: 
অন্ুন্ূপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে ভজন কীর্তন, ঢ_ 
পৃজারতি, শাস্তিজজ্ঞ, শে ভাবাত্রা, আদিবাসী নৃত্য, _ 
অভিষেক, প্রম। দবিতরণ ও ৰীরত্মূলক ক্ৰীড়া-প্রদৰ্শন বেশ 
আকর্ষণীয় হয়। উৎসবানষ্ঠান পরিচালনা করেন আশ্রম .. 
প্রধান স্বামী শাশ্বতানন্দজী i 


উত্তর ২৪ পলগণায় সঙ্জঘের ঢারণদল 


স্বামী যোগীশ্বৱানন্দজীর পরিচালিত সজ্যের চারণদলটি 
গত ১২ই এপ্ৰিল দুর্গানগরে শিবির স্থাপন করে নিকটবৰ্তী | 
দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাট, নালদা প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় _ 
স তন ধৰ্ম ও সংস্কৃতি ্রচারসহ সজ্যের তরাণতহবিলে র্‌ 




















































| তাছাড়া শ্রীজটাযু মিত্রের বাপভবনে 
সম্মেলন সহ আরও কয়েকটি ধর্ণান্ান হয় । 

৬ মে.উক্ত প্রচারকমগুলীটির উদ্যোগে বারাসাতের প্রচার- 

শিবিরকে কেন্দ্র করে সরোজিনী পার্ক, পাইওনিরার পার্ক,উদ্্ন 

প্রভৃতি অঞ্চলে রাকা । চলে। এছাড়াও স্থানীয় জৰীসমবেন্ডৰ 


বিভিন ূ এন ইন সাতে বাধিক 
বও হিন্দু ধর্মপন্মেলন 


ইন্দাস--গত ২১সে এপ্রিল, বিরাট ধর্ম-সম্মেলন ও 
দিক শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হর। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
স্থানীয় বি ডি ও শ্ৰীঞ্জীমস্ত কুমার শাসমল। সঙ্ঘের যুগ্ম 
সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী স্বামী হিরগারানন্রজী, 
স্বামী অরুণানন্দজী, প্রীবিদ্যুৎ কুমার সিংহ, অধ্যাপক জীতেন্দ 
[াথ ভাণ্ডারী প্রভৃতি বক্তা ভাষণ দেন। রক্ষিবৃন্দের লাঠি 
ছারাখেলা, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ, শোভাযাত্ৰা, সাড়ম্বৰ পূজা 
ন-কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হয়। 


বিরাশীমুল-_২২শে এপ্রিল ধণ্-সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
ন শ্রীগোপাল চন্দ্ৰ দেব। শ্রীমৎ স্বামী অরপাননদজী, স্বামী 
জী, স্বামী শাস্বতাননদজী, শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ রায় 
দেন। টি খেলা ও যৌগিক আসন 


সঙ্ববার্তা 


১১৫ 








নন্দজী, স্বামী শাশ্বতানন্দজী, শ্রীকানাই লাল ঘোষাল, শ্রীচ্তী = 
চরণ গুপ্ত ভাষণ দেন। ্‌ | 
বেলিয়া_-১লা মে ধৰ্ম্মসন্মেলে সভাপতিত্ব করেন 
রঞ্জিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকিরীটা ভূষণ মণ্ডল বক্তব্য ৷ 
রাখেন । বৈদিক শান্তিযজ্ঞ, লাঠিছোড়! খেলা, শোভাযাত্রা, : 
পূজ্জা অভিষেক, আরাত্রিক, ভজন-কীর্তন, সাদ বিতরণ " 
প্রভৃতি ছিল উৎসবের অঙ্গ । ৷, 
দক্ষিণ মোকামবেড়িয়|--৫ই ফান্তন '>২ দাবী ! 
পূৰ্ণিমা উৎসব সাড়ম্বরে অনষ্ঠিত হয়। মিলন মন্দিরের সভ্য, _ 
ভক্ত শুভান্ুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে ভজন কীর্তন, ধর্মালোচনা 
ও গঞ্জীগুকুপূজা আরতি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন একটি 
হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালিয়ের শুভীরস্ত হয়। সপ্তাহে: 
ছুই দিন একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিংসালয পরিচালন ৰ 
করার সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ করা হয়েছে । | 
আনারপুর-€ই এপ্রিল লেলিনগড়ে শ্রীল বালার = 
বাড়ীতে বৈদিক শাস্তিযজ্ঞ এবং শ্রলীগুরুপূজারতি অনুষ্ঠিত 
হর। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন, ধৰ্মগ্ৰন্থাদি থেকে পাঠ, ৷ 
শান্তিযজ্ঞ, পৃজারতি অনুষ্ঠানে অংশ নেন সৰ্ব) সঙ্ছিদানন্দ, 
গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনীভূষণ দালাল, ডাঃ পুলিন বিহারী বিশ্বাস = 
স্যামাপদ সান্তাল, শৈলেজ্জনাথ পাল, আদিত্য কুমার বায়, = 
বিজয়শঙ্কর সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানান্তে উপস্থিত ভক্তগণ 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 
১২ই এপ্রিল, পশ্চিম কোদালিয়ার শ্রীফণিভূধণ, নাগের ৃ 
গৃহে, ১৩ই এপ্রিল শীশুকদেবেব বিশ্বাসের গৃহে এবং এ রে 
মিলনমন্দিরে চৈত্ৰী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিবিধ ধৰ্মাইষ্ঠান হং । 
১৬ মে, '৯২ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পশ্চিম যানি 
শ্রীমতী পারুলবালা মণ্ডলের বাড়ীতে শ্ীইরপুজারতি স 
হয়। ১ জ্যৈষ্ঠ নবব্যারাকপুর রেল ষ্টেশন প্লাটফৰ্মে 
জলছত্রের উদ্বোধন করা হয়। ২ 
বিলাসপুর-_ প্রত্যেকটি নাপ্থাহিক hl, 
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৩মে ও২৪মে দা ছুটি যথাক্রমে শ্রীশিশু পাল 
'_ ও সোমবারুর বাসভবনে অন্ত্ঠিত হয়। স্বামী বুদ্ধানন্দজীর 
উপস্থিতিতে ৫ ও ৬ মে অধিবেশন হয়। 
__ এক অন্তাহ যাবৎ চা অবস্থানকালে পুজা, প্রার্থনা, 
ই রঃ ও আলোচনা সভা হয় 

 আজঃফরপুর--১৬ এজিল রবীন্দ্র প্রতিভা ভবনে নানা 
ধা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূণিম! সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

__ সভার স্থরুতে কয়েকটি ভক্তিমূলক গীত পরিবেশন করেন 
পার্থ সারথি দণ্ডপাট এবং সমবেত কণ্ঠে কয়েকটি গুরু-বন্দনা 
গান হয়। কাৰ্ষ্যকারী সভাপতি ডাঃ দরানন্দ মুখে পাধ্যায় প্রণবে 
প্রকাশিত “গীতোক্ত কর্ম ও স্বামী প্রপবানন্দ” প্রবন্ধটি পাঠ 
রেন। সন্ধ্যাৱতির পর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয় । সভা 
বচালন| করেন শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী । শুভ নববর্ষ দিনটিতে 
গুরু মহারাজের ভোগ ও আরতি যথাযথভাবে নিবেদন করা 
১৬ মে তারিখে নান! ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
দামে বুদ্ধপুণিম| অনুষ্ঠিত হয় । 

 খাভড়া--৮ থেকে ১২ এপ্রিল ৯২ প্রতীবাস্তীপূজা 
88আচাৰ্্যদেবের পুঁজারতি, দেবীর মহামমারোহে পূজা, 
।দিবাদী নৃত্যগীত, লাঠিছোর| খেলা, ভজন, কীর্তন, শরীর 
গীতাপাঠ, শ্ীপরীচতী পাঠ, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ ও সমাগত অগনিত 
. নরনারীর মধো প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 

১১ এপ্রিল বৈকালে ডাঃ সয় গুপ্তের উদ্বোধনী সঙ্গীতের 
_ মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের স্থচনা। সম্মেলনে পভাপতিত্ব করেন 
_ জ্ৰীশস্ুনাথ ঘাটী, প্রধান অতিথির ভাষণ দেন জ্ৰীঃৱেরাম 
২. গোস্বামী | অন্ঠীন্ত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ভ্রিদিবা- 
টি নদী, স্বানী অরুণানন্দজী, স্বামী শাৰ্বতাননদলী প্রমুখ | 


জাফরপুর পলা হিন্দু মিলন-মন্দির 
১, ২৭৩ ২৮ মাচ, '৯২ তারিখে নবম বধ প্রণবানন্দ জন্ম 
২ জ়ন্ছী মহোম্সব ও: হিন্দুধৰ্ম সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
__ প্রথম দিনে ধৰ্মীয় শোভযাত্রা, যুডু, ক্যার৷ডে ও হিন্দুধৰ্ম সংস্কৃতি 
মন্মেলন হয়। সম্মেলনে মভাপতিত্ব করেন ডঃ সরোজ কুমার 
= চট্টোপাধয় (প্রাক্তনঅধ্যক্ষ, বাণীপুর বিএড কলেজ) । প্রধান 










১৬ থেকে ২৪ মে: 





গ্রীতিমাধব রায় (প্রা কন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) এবং _ 
স্বামী বিজয়ানন্দজী ভাষণ দেন। শুরুতে সম্পাদক প্রীকমল 
কান্ত দত্ত সকলকে স্বাগত অভিনন্দন জানান এবং শেষে ধন্যবাদ 
দেন সংস্থার সভাপতি শরীহিমাংশ্ু কুমার মিত্র: রাত্রে সংগীত 
পরিবেশন করেন শ্রীসবিতাত্রত দত্ত শ্রী শুভময় দত্ত । 















দ্বিতীয় দিবসে মঙ্গলারতি, শ্রীত্রণ্ডীপাঠ, ৮9. 
বৈদিক শাস্তিযজ্ঞ; মহাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী 
নন্দজী “প্রণবানন্দ পাঠাগার” উদ্বোধন করেন । বির টি 
আনুমানিক ৫০০৭ জনকে খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণ করা হয়। = 
হিন্দুর সংস্কৃতি সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন ডঃ মহেন্দ্ৰনাথ = 
বৈরাগী । স্বামী অশোকানন্দজী ও ব্ৰঃ অতনু বন্তৃতা করেন। 
শেষে পদাবলী কীর্তন করেন অধ্যাপক তন্ময় বন্দোপাধ্যায় , 

( ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি সংস্থা, ব্যারাকপুর 
সৌজন্যে ) সহ সম্পাদক ্রমিতাই বন্ধ সকলকে ধন্যবাদ « 







চিন্তরগ্তন--২৪, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ত্রিদিবনী নানা 
অঙুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যুগাচার্ম স্বামী প্রণবানন্দজীর ৯৭তম . 
জন্মভয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয় |... 

ধৰ্মীয় শোভাযাত্রা, আত্মরক্ষামূলক জীড়া 
অভিষেক, পৃজারতি, বৈদিক যজ্ঞ, অন্নকূট ভোগ, প্রসা 
বিতরণ, প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান, গীতি _ 
আলেখ্য, হস্তশিল্প প্রদর্শনা ছিল উৎসবের অঙ্গ। এছাড়। ৷ 
হিন্দুধৰ্ম সংস্কৃতি সম্মেলনের ছুটি অধিবেশন হয়। উভয় সভয় ৷; 

বভাবতিত্ব করেন সঙ্ঞের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী = 
বিকাশানন্দজী মহারাজ । বক্তৃগণের মধ্যে ছি 

বিজ্জয়ানন্দজী, স্বামী হিরগয়ানন্দজী, জীৱদুনাথ মাতাত, ডঃ 
নন্দলাল চট্রোশ ধ্যার, জীমতী কফ রায় প্রমুখ । ৃ 





৫ মে ৯২, অক্ষয় তৃতীয়া একু ১৬ মে বুদ্ধ পূৰ্ণিমা উৎসব 
সাড়ম্বরে পালিত হয় । এ ছুটি তিথির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মিলন 
মন্দিরের সম্পাদক গ্ৰীৱনুনাথ মাহাতো ভাষণ দেন। কে 
ভৌমিক যজ্ঞ পরিচালনা করেন । ভজন ও কীৰ্ত্তন, ভ 
বৈদিক শান্তিযজ্ঞ শ্রীশ্রগুরুমহারাজের বিশেষ অভিধে 
ভাবোদ্দীপক পূজারতি, এ প্ৰমাদ বিত ইত্যাদি ছিলি উৎসবের 
অঙ্গ। | 













এ ১ ১৬ 
_ আষাঢ়, ১৬৯৯] সঙ্ঘবার্তা ১১৭ | 

জা ৰা “টা জিও ভক্ত। সন্ধায় পৃজারতির পর অতঠানের ক 
সী... ১৮ফেব্রুয়ারী '৯২ মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে সঙ্ঘদেবতা ভ্রীমৎ ২1 


॥ স্বামী প্রণবানন্দজীর পুণ্য আবির্ভাব তিথি মাঘীপূর্ণিমা, 
যথোপযুক্ত মৰ্ধাদায় সুসম্পন্ন হয়| শ্রীত্রীগুরুপূজারতি, প্রসাদ- 
বিতরণ এবং শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তন ছাড়াও একটি ধৰ্মসভার 
সঙ্ঘাশিত শ্রীতারাপদ দাস সারাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্নতা 
বোধের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহামিলন, মহাসমন্বয় এবং 
মহামুক্তির দিব্য যুগনির্দেশ অনুধাবন ও অনুসরণের আহবান 
জানান। শ্রীনিত্য মুখাজি হিন্দুধর্মের মহিমা কীৰ্তন প্রসঙ্গে 
যুগাচার্ষের অবদানের কথা বিশ্লেষণ করেন । সন্ধ্যায় পূজারতির 
পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে । 

আলিপুবুপ্ুয়ার_১৮ মাৰ্চ, দোলোৎসব নানা 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় সঙ্ঘাত্রিত শ্রীবীরেন সেনের 
বাড়ীতে। দুপুরে শ্রীরগুরুমহারাজের পৃজারতির পরে সন্ধা 
পর্যন্ত হরিনামসংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়| প্রসাদ গ্রহণ করেন 





ঘুণিঝড় বিধ্বস্ত বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের বারুইপুরস্থিত সঙ্ঘের ত্রাণশিবির উদ্বোধন 
করছেন পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় খাদামন্ত্ী শ্রীনরেন দে। পার্শ্বে উপবিষ্ট বিধায়ক শ্রীভক্তি 
ভূষণ মণ্ডল । ২১1৫।৯২ 


জববলপুর-_ প্রাত্যহিক ধর্ানুষ্টান ও বিশেষ বিশেষ 
অধিবেশনাদি নিয়মিত হচ্ছে । সহরের ছুই প্রান্তে গা 
মন্দির থেকে দুটি জলছত্র খোলা হয়েছে । 

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী রাণী দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি 
ডাঃ শিবপ্রসাদ কোষ্টার মিলন-মন্দিরে আয়োজিত এক 
অনুষ্ঠানে গরীবদের মধ্যে কম্বলাদি বিতরণ করেন। 
ভালভাবে চলছে। 

রা ভ্ৰীয় tr HL | 
ওখানে শিক্ষা-সংস্কৃতি ভবন নির্মাণের আয়োজন হচ্ছে। 

কানাইপুর (হুগলী )--২১শে এপ্রিল তারিখে বাধিক : 
উৎসব ও প্রণব সেবাসদনের উদ্বোধন হয় | পূৰ্বাদিন শোভা- 
যাত্রা সহকারে ১০৮টি কলসে গঙ্গাবারি আনীত হয়। মঙ্গলারতি 
দীক্ষাপ্রদান, মহাভিষেক, পুজা প্রার্থনা, ভজন-কীৰ্ত্তন, বৈদিক 








_} স্বামী কনর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গল সম্মেলনের 
_ আলোচা বিষয় ছিল--সমাজ সচেতনায় ধর্মের স্থান । বিপুল 
_ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে স্বামীজী নব নিৰ্মিত প্রণব সেবাকেন্দ্র 
- উদ্বোধন করেন মন্দিরের জন্য প্রীদুর্গাপদ ঘোষাল ৫ কাঠা 
জমি দান করেছেন ৷ বিশিষ্ট হদ্রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপ্তেন 
_ বাগচী এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দ্ৰেয়ী ব্যানার্জী এই 
রি প্রকল্প আত্মনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন । 

অহ্ঠানীৰ প্রধান অতিথি স্থপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রাক্তন 
বচারপতি শ্রীমুরারি মোহন দত্ত, কলিকাতা উচ্চ ন্যায়ালরের 
_ মাননীয় বিচারপতি শ্ৰহ্থনীল কুমার গুহ প্রমূখ বক্তৃত| করেন। 

! অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে ভাষণে,অংশ নেন পূৰ্ব্ব রেলের চিফ 
়াল সুপারিনটেনডে্টশ্রীভাস্কর চৌধুরী । সভাস্থলে এই 
স্্য প্রকল্প বূপায়ণে শ্রীভগবান দে ২৫ হাজার টাকা এবং 
মী জে. কে. জৈন, জিতেন্্ নাথ ঘোষ, গঙ্গোপাধ্যায় বাবু 
জত মৃদুল জটা প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাক! দানের 










লে ’৯৯ (ইং ২৭ এপ্রিল ৯২) ধূমসাই 
ৰ টিলার জগতৰ যুগাচাৰ্য প্রণবানন্দ জয়ন্তী উত্সব 
ও বিরাট হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 
প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ সঙ্ঘ সন্্যাশী শ্রীমৎ স্বামী 
পিছেশবানন্দজী । বক্তব্য রাখেন স্বামী শাশ্বতাননদজী, 
স্বামী অসীমানন্দজী, ব্ৰীকাঙ্গালীচৱণ মাহাত, (টি আই সি 
৷ নাগরিপাদ। হাই স্ব) শ্রীজিতেন্জনাথ দাস শিক্ষক ( মোহনপুর 
হাইস্কুল ) | সভাপতিত্ব করেন শ্রীহলধর মাহাত, (অবসর 
প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক লাগিডিয়| হাইস্কুল )। ধন্যবাদ ‘জ্ঞাপন 
করেন শ্ৰীবিভূতি ভূষণ মাহাত । ; 
__ স্তরুতে যোগ ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা ও পরে 
বৈদিক যজ্ঞ, পূজারতি, প্রমাদ-বিতরণ হয়। শেষে সিনে এণ্ড 
লাউও কর্তৃক ফিল্ম শে| “সাবিত্রী সত্যবান” প্রদণিত হয়। 

_ৰামপুরহাট--২৮, ২৯, ও ৩০ এপ্রিল সপ্তম বাধিক 
রহোৎসব উপলক্ষ্যে হিন্দু ধৰ্ম্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্মেলন, ধৰ্ম্ময় 
শোভাযাত্রা, বৈদিক শাস্তিযজ্ঞ, শৰঞীচৰ্ডীপাঠ, গঞ্জীঅয়কূট 












_ প্ৰেমানন্দজী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শরগুরপৃজা ও সমবেত 





৬৬তম বর্ষ, তৃতীয় সং সংখ্যা 


= ভোগ, তি ইলা জি সঙ্গীত 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ্‌ / 
সম্মেলনের ছুই দিনই আশীবাণী প্রদান করেন সঙ্জের মুখ্য =" 
সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী, ভাষণ দেন স্বামী 
শুভানন্দজী ও মিলন-মন্দিরের সভাপতি শ্রীবিনয় কুমার বন্দ্যোা" //দ 
পাধ্যায়। ধর্শা্্ পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রী ও প্রণব শিক্ষ 
নিকেতনের বিদ্যার্থীদের পুরস্কৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী বিকাশা, 
নন্দজী | | 
মিলন-মন্দির প্রাঙ্গণে /কালিচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্থৃতি- 
রক্ষার্থে তীয় পত্বী শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী, দাতব্য- 
চিকিৎসালয়ের একটি কক্ষ নির্দাণের জন্য ৩২: হাজার 
টাকা দান করেছেন! তীকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন বিটি 
আশ্রমের প্রধান স্বামী শুভানন্দজী ৷ a 


খাওয়ানো হয়। বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক যোগ 
ব্যায়াম ও আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। ভক্তিমূলক 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন রঙ্গম নাট্যমংস্থ। । ৮ 


খাটুর|--৫ এপ্ৰিল '৯২, তৃতীয় বাধিক হিন্দু ধৰ্ম i 
সংস্কৃতি সম্মেলন ও বৈদিক শাস্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ভাষণ 
প্রসঙ্গে স্বামী বিজয়ানন্দজী ভারতের অখণ্ডত| রক্ষা ও জাতীয় = 
সংহতির জন্য সমস্ত শ্রেণীর হিন্দ দু'জননাধারণকে জাতি বর্ণভেদ- 
ভাব, রাজনৈতিক মতপার্থক্য তুলে : সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্ব ন 
জানান । 7 

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীরাজে, 
চক্রবর্ত্তী । সংস্থার সভাপতি হারে চন্দ পার লাব 
ধন্যবাদ দেন । রঃ ৃ 


















মেমাবী--১৬ই মেত তত দিলি মন্দিরে বুদ্ধ খৰ 
উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ধর্দমভায় সজ্ঘের প্রবীণ ধর্ম প্রচারক স্বামী 


উপাসনার পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। টা 
পুম্্রা--৩১ মার্চ থেকে ৪ঠা এপ্রিল ৫ দিন ব্যাপী নানা 
ধৰ্মাসুষ্ঠনের মধ্যে মাপা সানিব ত এই উপলক্ষে 


আবাঢ়, ১৩৯৯ ] 


হরিনাম সংকীর্তন, বৈদিক যজ্ঞ, ধর্মসম্মেলন, পৃজা-প্রার্থনা, 
প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী প্রেমানন্দজী 
প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা করেন। 

বরানগর-_২৬শে ফেব্রুয়ারী নানা বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে উৎসব পালিত হয়। স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী ধৰ্মাৰ্থীদের 
সাধনোপদেশ প্রদান করেন। স্বামী আদিত্যানন্দজী ধর্ম-সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কলিকাতা হাইকোর্টের আযাডভোকেট 
জ্ৰীৱাজনারায়ণ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে 
শীুরুমহারাজের. পূজা, আরতি, ভোগ, বস্তুবিতরণ, 
নরনারারণ সেবা হয়। আত্মরক্ষামূলক লাঠিখেলা, প্রদর্শন, 
ধৰ্মসংস্কৃতি সম্মেলন এবং জ্ৰীঞজীপ্ৰণবানন্দজীর পূজা, হোম, 
আরতি ছাড়াও গুরুমহারাজের জীবনী আলেখ্য গীতিনাট্য 
পরিবেশিত হয়। নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সহ ওরা মার্চ শিবরাত্রি 
উৎসব পালিত হয়। 

খড়গপুর--হিন্দু মিলন-মন্দিরে বৈশাষী পৃণিমায় বিশেষ 
অধিবেশন ও শাস্তিঘজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় | এই উপলক্ষ্যে গীতাপাঠ, 
চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি ও ধৰ্মালোচন| হয়। প্রায় ১৫* জন 
ভক্ত যোগদান করছিলেন শ্রীহিমাংশু আইন অনষ্ঠান 
পরিচালনা করেন। ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রীঅরুণ কৃমার 





জলপাইগুড়ির ঘুণিব৷ড়ে শিলিগুড়ির একটি ত্ৰাণ শিবিরে সঙ্ঘ-সন্নাসিগণেরে সাহায্য বিতরণ | ২৬1৫৯২ 


বাগচী | মাঘীপূৰ্ণিমায়ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

পঞ্চগ্রাম_-9ঠা ও ৫ই এপ্রিল, বাধিক উৎসব উপলঙ্গে 
আচার্ধ্যবরণ, পৃজারতি, পার্থসারথি পূজা, প্রসাদ-বিতরণ 
বৈদিক শাস্তিযজ্ঞ ছাড়াও হিন্দুধর্শ-সংস্কৃতি-সম্মেলন অন্থষ্ঠিং 
হয়। স্বামী অশোকানন্দজী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত ঝা আধ্যাত্মিক ভারতে 
সেবাধর্মের আদর্শ বিষয়ে ভাষণ দেন। অনুষ্ঠান শেষে 
রামায়ণ গান হয়। | 
রাধানগর ধনিয়াচক--১১ ও ১২ এপ্ৰিল, দুদিন ব্যাপী 
নানা বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাধিক উৎসব উদ্যাপিত হয় | 
আচার্ধবরণ, ক্রাড়াপ্রদর্শন, বাদ্রপ্রকল্পের চিত্রপ্রদর্শন, যোগ 
ব্যায়াম, আবৃত্তি, অন্নকূট ভোগ, বৈদিক যজ্ঞ, প্রসাদ-বিতরণ, 
গুলি বেশ আকর্ষণীয় হর। সম্মেলনের সভাপতি স্বামী 
অশোকানন্দজী, শিক্ষক শ্রীরাধারুষ্ প্রধান প্রমুখ ভাষণ দেন। 
রাত্রে যাত্রানুষ্ঠান ও পদাবলী কীর্তন হর । 

শিলিগুড়িতে ঘূর্ণাঝড়ে সেবাকাৰ্ধ = 

২৫শে, মে '৯২ শিলিগুড়ির উপর যে প্রবল বৃণিবাড় বয়ে 
যায় তাতে অসংখা মানুষ ছুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে । শিলিগুড়িতে 


৯২০ 


০৯৮৯৪৯৩৮৯০৮, ৯৯৯৯ ৯৯৯৬। 


প্রচায়রত সজ্ঘের চারণদলটি দুঃস্থদের মধ্যে খান্ত ব্থাদি বিতরণ 
করে। ফুলবাড়ী ২নং ব্লকের ধনতল| ও অন্যান্য গ্রামে সঙ্ঘের 
সেবাব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। স্থানীয় প্রশাসন সঙ্ঘের এই 
সাহায্য বিতরণে সহযোগিতা করেন। 
হায়দরবাদ পেবান্ত্রম সংবাদ 
মেডাক জেলার দিদ্দিপেট মহকুম| শহরে 
হিন্দুধৰ্মী সংস্কৃতি সম্মোলন 
গত ৯ই জুন থেকে হায়দরাবাদ সেবাশ্রমের প্রধান স্বামী 
শাস্তানন্দজীর নেতুত্বে ৫ জনের একটি প্রচারক দল এক সপ্তাহ 
যাবৎ সিদ্দিপেট সহরের সর্ষেশ্বর শিব মন্দিরে অবস্থান করে। 
তারা বিভিন্ন প্রকার প্রচারপত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে ভারতীয় 


প্রণৰ 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 


শৰীপ্টমরাজ তুলসীদাস, বতৃতা প্রসঙ্গে হিন্দুধর্মের দিৰিজয়ের 
ইতিহাস আলোচনা করেন। স্বামী শান্তানন্দজী গীতাতত্ত্ব 
হিন্দুসংগঠন ও হিন্দুর ক্ষাত্রশক্তির পুনর্জাগরণের বিষয় বক্তৃতা 
কয়েন। সভাশেষে শ্রীতীগুরু মহারাজের পূজ| আরতি অনুষ্ঠিত 
হয়। 
শোকক সংবাদ 

মহিবাদল সেবাশ্রমের একনিষ্ঠ কর্ম শ্রীগ্রতিভা রঞ্জন জান| 
( ৮২) ৫ই মে ১৯৯২তারিখে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দেহত্যাগ 
করেছেন ৷ অকুতদার প্রতিভারঞ্জন বাবু ছাত্র জীবনে স্বদেশী 
আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। তিনি সরল 
অনাড়স্কর জীবনযাপনের ভিতর একটানা ৩২ বৎসর যাবৎ 





কর্ণাটকের মালেশ্বরম গোখেল ইনস্টিটিউটে সঙ্গের বন্দ বিতরণ অন্নষ্ঠান। মঞ্চোপরি স্বামী 
বিশ্বপ্রেমানন্দজীর নেতৃত্বে প্রচাররত চারণদলের সদস্তগণের সঙ্গ কর্ণাটকের বস্তি উন্নয়ন 
পর্ষদের সচিব শ্রী এ কে বালরুষ্ণ উপবিষ্ট | 


সংস্কৃতি তথা সঙ্ঘের ভাবধারা প্রচারে রত ছিলেন। 
১৪ই জুন স্থানীয় গীতামন্দিরের সভাগৃহে হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । অধ্যাপক শ্রীউমাপতি শশ্মা সভাপতিত্ব 
করেন। 


সজ্ঘের মহিষাদল সেবাশ্রমে অবস্থান করে স্বর জনসেবা- 
মূলক কার্যে ব্ৰতী ছিলেন। স্মৃতিসভায স্থানীয় জননেতা 
শ্ৰীস্থশীল ধাড়। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । আমরা বিদেহীর আত্মার 


স্থানীয় বিদ্যারণ আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সদ্গতি প্রার্থনা করি। 


এ 


শ্রীশ্রীপ্রণবমঠ গ্রন্থাবলী 





ব্ৰহ্মচৰ্য্যমৃ 
স্বমী নেদামদ্দ 


অরুণ সমাজের দরদী, মরমী, বাথাব-বাহী, 
আজন্ম উর্ধরেতা, অলৌকিক তপঃশক্তি সম্পন্ন 
সঙ্ঘনেতা শ্লীমং আচার্যযদেবের অমৃতোপম সাধনো- 
| পদেশ। সংযম ও শক্তিশালী নৈতিক চরিত্র 
গঠনেচ্ছ বালক, যুবক ও ছাত্রছাত্রীগণের অবশ্য 
পাঠ্য । 


মূল্া- পাচ টাকা 


জীবন সাথলাব পথে 
স্বামী আত্মানন্দ 

দৈনন্দিম জীবনের গতিপথে যে সমস্ত বাধাৰিত্ন 
বিপদাপদ আসে তাহা অতিক্রম ৰুরিয়! লক্ষ্যপানে 
অগ্রসর হইবার জন্য প্লীশ্রীসজ্ঘনেতা কৰ্তৃক নির্দিষ্ট 
উপায় ও কৌশল সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ । বালক 
বদ্ধ, যুব], ছাত্রছাত্রী, গৃহী-সম্ন্যাসী, দেশদেবক 
নিধিশেষে প্রকৃত জীবন-পথের পথিক প্রত্যেকেই 
ইহাতে নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণে পথের সন্ধান 
পাইবেন। 


মূল্য-দশ টাকা 


টিটি ( )]_ ;;));)))) টু ত) -ে--িাশদশন 


ভারত লেবাশ্রম সব্ঘ 
২১১, রাষবিহ্থারী এডিনিউ, কলিকাত|-৭০০ *১৯ 


। বিশেষজ্ঞ ও কলিকাতা উচ্চ আদালতের ভূতপূৰ্ব 


হিন্দুধর্মের সার্তত্ব 
মূল্য - ৪০ টাকা 
এ ইংরেজী সংস্করণ £ 
Essence of Hinduism 
Price —Rs. 751 


লিখেছেন--আত্তৰ্জাতিক সাংবিধানিক আইন 


মাননীয় বিচারপতি ডঃ ছুর্গাদাস বস, সরস্বতী 
প্রায় ভিনশত পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের গবেষণামূলক 
এই গ্রন্থটিতে বিদগ্ধ গ্রন্থকার ‘হিন্দুধৰ্ম কি? হিন্দু- 
ধর্মের স্বরূপ ও মূর্মবাণী কি ?-তা” বহু শাস্জীয় 
তথ্যপূৰ্ণ প্রমাণাদির দ্বারা সুন্দর ভাবে বিবৃত 
করেছেন। জনকল্যাণে গ্রন্থকার পুস্তকটির 
স্বন্াধিকার় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে অৰ্পণ, 
করেছেন ৷ 


দেবদেবীর তত্ব ও লীলা বিষয়ে গবেষণা ধৰ্ম" ও ' 
তথ্যপূৰ্ণ দুটি অমুল্য গ্রন্থ | 


সম্পাদন|--স্বামী নিৰ্দ্মলানন্দ 
দেবদেধী ও তাদের বাহন 
মূল্য ত্রিশ টাকা 
দুই দেবী 
মূল্য_আট টাকা 











২১০৪০ KEE. No-ME2? |$17 PRONAB ASHAR, 1399 B. প্র 
Rag. kilo. WBISC—235 প্রণব আষাঢ় -১৩৯৯ 
জ্ৰীঞ্জী যুগাচাৰ্য্য জীবনচারত 


উীমৎ স্থামী বেদানন্দজী সম্পাদিত 
ভারত সেবা শ্রম সঙ্ঞেত্ প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য্য ষ্টৰীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহ।র)চ্জ্রে এ 
ভপঃশুন্ধ দিব্য জীবনের বৈচিত্রাপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ, তদীয় ধৰ্মভিত্তিতে জাঠিগঠন তথা ভারত |. 
সেবার সজ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সুচনা থেকে ক্রঘধিকাশের ধারা সম্বলিত সাবলীল ভাষায়... 1. 


রচনা পুষ্ট জীবন-আলেখ্য। অফসেটে মুদ্রিত নবকলেবরে প্রকাশিত ৫০০ পৃষ্ঠার গ্ৰন্থ ‘৫ টাকা 
গ্রীমীআচাৰ্য্যদের বিষয়ে গবেষণাধৰ্ম ও তথ্যপূৰ্ণ ছুটি পুস্তক 


পা 


lr ০ 


অভাত্ৰায্ নবন্ঞাপত্রণ ও আচাৰ্য্য স্বামী প্রণালন্দ মূল্য_এফ টাকা 
আচাৰ্য বামী প্রণঘালন্দ ও শ্রীজীপ্রণবমঠ লা টাকা 


৮৮ em tet twee 


- সঙ্জের নুতন গ্রন্থ 


শ্রীগুরুলঙ্গে ২ গবীগুরু প্রসঙ্গে 
৷ অফংসেটে ছাপা _ 
সুন্দর বাঁধাই ৪০০০ 
অন্যুন ৪০০ পৃষ্ঠার এই পুস্তকের প্রথম পৰ্য্যায়ের 
এগারোটি অধ্যায়ে . আছে গ্রন্থ-প্রণেতার সহিত 
আচার্ধযদেবের পুত সঙ্গ লাভের কথা৷ এবং আচাধ্য- 
দেবের অমৃত উপদেশাবলী । গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ে 
আছে সঙ্ঘনেতা শ্রী শ্লীআচার্ধাদেবের মহাজীৎনের 
উপর লিখিত ৩৮টি সুচিস্তিত প্রবন্ধ এবং ভার সঙ্গে 
আছে সঙ্ঘের দীক্ষাপ্রকরণ, ধ্যান ও জর্পবিধি 
শ্রীগুরুপুজারতি প্রভৃতির তত্ববিবয়ক বিবিধ 
আলোচনা । প্রত্যেকটি রচনাই আপনাকে আনন্দ 
দিবে এবং সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার দিব্য মহাজীবনের 
উপর নৃতন আলোকপাত করবে ৷ 





সং স্থানী নিৰ্মমলানন্ৰজী সম্পাদিত 
সঙ্ঘ-লাধক চরিতমালা 


যে সকল শুদ্ধ পবিত্ৰ মানবাত্মা যুগাঁচার্য সঙ্ব- 
নেতার লীলাপাধদরূপে তীয় লোক-কল্যাণকর 
কর্ম মহাযজ্ঞে ত্যাগময় সাধনপৃত: জীবন উৎসর্গ 
কয়ে সঙ্ঘ দেহে লীন হয়েছেন, এই অনথ্ছ গ্রন্থটি 


তাদেরই, অমর জীবনালেখ্য। এই দিব্য জীবনাদর্শ 


গুলি আত্মকল্যাণকামী জনমানদকেও উদ্ধদ্ধ 
করবে । 


মূল্য প্রথম খণ্ড ১৮ টাকা মাত্র 
দ্বিতীয় খণ্ড ১৬ টাকা মাত্র] .." 


। 
Fe 





ভারত লেবাশ্রম সঙ্ঘ 
২১১, রাসবিহরী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯ 





ফোন-_-৪০-৫১৭৮ 


প্রণব কার্ধ্যালব £ ২১১, রাদবহারী এভিনিউ, কলিকাত|-১৯, ফোন £ ৪০৫-১৭৮ হইতে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ 
৷ কৰৃক প্রকাশিত এবং তত্বারা ক্লাসিক প্রেস, ২১ পটুয়াটোল| লেন, ক'লকাত|-৯ হইতে মুদ্ৰিত | 
দম্পাদক- স্বামী নিৰ্ম্মলানম্দ 
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সঙ্ঘের ধৰ্ম ও জাতীয়তাধুলক গ্রন্থাবলী 


জীঞ্জীআচাৰ্য্যদেৰের জীবনী ও 
ৰাণীমুলক 
যুগাচাৰ্ধয্য জীবন-চরিত ৪৫০০ 
তি ২০:০৩ 
, মুনীষীদেব দৃষ্টিতে স্বামী ' 

শ্রণবানন্দ ১০০০ 
জীবীপ্ৰণবানন্দশতকূপে শতমুখে ১ম ২৬০০ 
৮ ৪৪. বয়বণ্ড৩০** 
> * গু ত্য খণ্ড ৩০ ০০ 
প্রসঙ্গে ও শীপ্ুক প্রসঙ্গে ৪০-০৯ 
প্রণবানন্দোপদেশ _ ৪০০ 
তরুণের প্রণ্বানন্দ ৭০০ 
শিশুদের প্রণবানন্দ ৪*০০ 
'সঙ্ঘগীতা ২০০৩ 
গ্রণবানন্দ স্তিমন " ১০০০ 


The Prophet “of the Lhe 20 00 
Reflections on Hirdpism 15" কত 
Ten Divine Mesanges 907 
Foundation of Religion 1000 


The Pivine Life Builder 500 
AcharyaPranabavanda 20:00 
জীকপ্রণব, যুঠ । ১৫০০ 
জীঞ্জিপ্ণবানন্ সঙ্গ ১২০০ 
শতাব্দীর ন্বজাঁগবণ 
আঁিরধা স্বামী লণবানন্দ ১০০ 
‘সজ্ঘ দিৰ্িজধ স্থৃতিক্ষণা ১৫০০ 
, আবাগঠনমূলক 
ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যম্‌ €০০ 
গাৰ্হস্থাম্‌ নি 
জীবন সাধনার পথে ১৫০ 
পাথেয় ৭৪ ০ 
সাধনরাণী, . ,. ৫০ 
মক্ষ্য জীবন নেপথ্য _'"_ ১৯০০ 
” ৰাবেষণাধূলক, কৰয়েকছানি পরন্থ 
দেবদেবীর ও তাদের বাহন ৩৯:৪৪ 
ছুই দেবী Bee 


বারো মাসে তেবো পার্বণ 
কি ও কেন? ১৪৭৬৬ 
হিন্দু ধর্মের সারভ্ব এ 
Essence of Hinduism 25৯5 
গুরুঃপুক্লা ও গুরুভক্তিযুলক 
শী্রীদদগুরু ৭8৬ 
জগদগুরু ৩:৫৩ 
গঙ্গামাহাত্ম্য 
গঙ্গাসাগর তীৰ্থেৰ কথা, ৪০০ 
গয়! মাহাত্ম্য গয| কৃত্য ৫০৬ 
ধর্মভিত্তিতে জাঁতিগঠনমুলক 
৬০৬ 
হিন্দু হঁৰবাব ৫০৩ 
চেতনার ডাকে হিন্দু : ৮৯০ 
হিন্দুধর্মের মহৰ ও বৈশিষ্ট্য. ১৬০৯ 
মহাজাতি গঠনে হিন্দুধৰ্ম ১৪০০ 
শ্রীকৃষঃ তাক 
Re organisation of Ind:a 10°00 
_ দৰ্প শিক্ষাপ্ৰচারমুলক 
Ideals of [08198 
Education & Culture 3500 
স্থভাষিতম্‌ ১২৭৭৬ 
এ ত্য খণ্ড = ১২০, 
আদর্শ বিদ্যার্থী (যন্তৰ 
শিক্ষা সমস্তার সমাধান কোন 
পথে ? ৬১৫৩০ 
শারদীয় গ্রন্থ 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩০ ০০ 
এ (গুরুমুখী ভাষা) ২৮০০ 
শীশীগুরুগীতা ১৫১৯ 
গুরুমুখী বামায়ণ ১২০৪ 
গুরুমুখী মহাভাবত ১২০০ 
শিশুদের রামায়ণ ৩০০ 
শিশুদের মহাভারত ৫০০ 
ছাত্রদের রামায়ণ ১৪৯০ 
ঈশ্বরগীতা ১৪: ৫ 
-কবিস্তা ও গান 
প্রতিজ্ঞা যনস্থ ) 





সজ্ববিবাণ 


৪০ 
অগ্ন'ল ১০৩ 
সঙ্ঘনঙ্গীত চখনিকা ১৪5 
এ স্বরলিপি ( যন্তদ্থ ) 
ভারতীঘ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কি 
রোগ সারে? ২০ 
বিবিধ 
হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা ১২০ 
যুগধর্ম ২.০ 
শলী্ৰীসজ্ঘবাণী ১৫৩ 
ঞ্বভারত' ৫ 
বিদ্ধ সাধক স্বামী বেদানন্দ ও 
সাহিত্যকৰ্ম ' ae 
সঙ্ঘ সাধক চরিতমালা ১ম ১৮৪ 
সঙ্ঘনাধক চরিতমালা (২য়) ১৬৭ 
জিশূলভত্ব ও ত্ৰিশূলোৎ্সব ২"; 
পণপ্রথ৷ সমাজের কলঙ্ক ২" 
উঞ্জীআচাৰ্য্যদেৰের ফটো 
জীবদলীল| ৩ 
বড় বস! ফটো , ৩ 
ছোট বসা ফটে| ১ 
ত্ৰিশূল হাতে (মাঝারি) ২ 
ত্ৰিশূল হাতে (বড়) ৩ 
লকেট ২৯০) ৬৪৪) ২৫ 
লকেট | ৪৯৪) ৫" 
Im nation Pioto 
চত বিনা 
বাণী ও নিৰ্দেশ 
ভারত মে গুরুপূজ।( যন্ত্ৰস্ব ) 
হিন্দুত্বম্‌ ১' 
ব্ৰহ্মচৰ্ষ/ম্‌ - ১ 
সঙ্ঘবাণী ৪ 
স্বামী প্রণবান্দকে _ 
জীবন কী ঝাকীয়া 
জীবন সাধনা কে পথপর  . ৪ 
গঙ্গ৷ মাহাত্ম্য ৩ ৷ 
গঙ্গাসাগর কীকথা 


জান্তব্য ৰিধয়--ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্ৰ দিতে হয়। দশ টাকা অগ্রিম না পাঠাইলে ভিপি-পি করা হয় না। 
চিঠিপত্রে পুরা নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। 
জ্ঞাপ্ধিস্থাল--(ক) ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাঁতী-১৯, ফোন_-৪০৫-১৭৮ 


(খ) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্তামাচরণ দে ঠ্ৰীট, কলিকাঁতা-৭৩, ফোন-_-৩১-১৪৭৯ 


(গ) বিবেক ভারতী, ১২-সি বঙ্কিম চাটাৰ্জী ইট, কলিকাঁতা-৭৩ 


লি প্ৰাসাৰ্দদদসা পি সী এক লন পিক 1 


প্রণব, অগ্ৰহায়থ, ১৩৯৯ 





১। বৈশাখে বর্ষ শুরু! যে কোন মাস থেকে গ্ৰাহক 
হওয়া যায়। বাধিক চাদা পঁচিশ টাকা। প্রতি সংখ্যা ছুই 

টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র । . . 
৷ ২। চিঠিপত্র ও মনিঅর্ডার কুপনে পুরে| নাম, ঠিকানা, 
গ্রাহক নম্বর এবং নৃতন গ্রাহক ‘নৃতন’ কথাটি লিখবেন । 

৩। ইংরেজি মাসের আট তারিখের মধ্যে প্রণব ডাকে 
দেওয়া হয়। সম্ভাবিত সময়ে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় 
ডাকঘরে খোঁজ নিন। বার বার ডাকের গোলমাল হলে 
Post Master General, West Bengal Circle, 
. Calcutta-{ ঠিকানায় লিখুন । 

৪ | চাদার মেয়াদের শেষ হলে নোটিশ যাবে। সেই 
অনুসারে চাদ! পাঠাবেন। 

৫ | প্রণব অফিসে এসে চাদা জম| দেওয়ার সময় 
সকাল ৮ টা থেকে ১১টা, বিকাল ২-৩০ মিঃ থেকে ৫-৩০ | 


সুীপন্ন 

১। যুগবাণী ৰ ্রঞ্ীুগাচার্ষ্য ২৮৩ 

২। জীবনের বাণী সম্পাদক ২৮৪ 

৩। জীঞ্ীীসজ্ঘগীতার প্রথম পত্র সম্পাদক ২৮৫ 

৪ | জীঞ্জুযুগাচাব্য-লীলামৃত-সঞ্চযন সঙ্কলক ২৮৮ 

৫ | সত্যম, শিবম, সুন্দরম, | ডঃ শ্ীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২" 

৬। ভগবান্‌ সোমনাথ ও প্রভু দ্বারকাধীশ ড শ্রীন্খময় সরকার ২৯৪ 

৭1 হিন্দুধৰ্ম শ্রীঅমিতানন্দ বাঁ ২৯৯ 

৮। কামনা (কবিতা) শ্ীমদন মোহন মুখোপাধ্যায় ৩০৩ 

. ৯ শুন্য (কবিতা) ্রীন্থধীর গুপ্ত গং 
“+ ১০1 ধৰ্ম ও বিশ্বকল্যাণ জর সুবেশ কুমার কুইতি ৩.৬ 
১১ ৷ কঠোপনিষদ ডঃ সীতানাথ গোস্বামী ৩০৭ 
১২। দষ্স্য ও মহাত্মার কথা কে, কা, জানী ৩১০ 
১৩] চৈতন্য যুগের নানা কাহিনী ''' শ্রীঅরুণ মেনগুপ্ত ৩১১ 

১৪ | হে উত্সব ! হে মহা-আনন্দ ৷ নিশেষে নিরানন্দ কর দূর স্বামী বুদ্ধানন্দ ৩১৩ 
১৫। হিন্দুজগং ঢ় ৩১৪ 
১৬। সঙ্ঘবার্ত। ৪ ৩১৭ 

প্রণবের নিয়মাবলী 
গ্লাহুকগণের প্রতি লেখকগণের প্রতি 


১। সাধারণতঃ ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পুরাকীতি, 
সমাজ উন্নঘন বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা হয় । লেখকগণের 
মতামতের জন্য সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্ৰক দাধী নহেন। 
আক্ৰমণাত্মক ও বিতর্কিত রচনা প্রকাশিত হ্য ন৷ | 

২। রচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সমর্থন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ ও 
লেখকের নাম, অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা, পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ 
করবেন। তা না হলে লেখ বিবেচিত হয না। 

৩। কাগজের একপিঠে ছু'দিকে যথেষ্ট মাঁজিন রেখে 
লিখবেন ৷ ডটপেন ও জেরকা কপির অস্পষ্ট লেখা গৃহীত হয না। 

৪ | লেখক কপি রেখে তীর পুরো নাম ঠিকানা সহ 
লেখা পাঠাবেন । অননুমোদিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ দেওয়া 


- হরন৷। লেখার সাথে খাম, পোষ্টকার্ড, ডাক টিকিট পাঠাবেন 


না। লেখা মনোনীত হলে আমরাই জীনিরে দেব, কিন্তু লেখা 
ছাপানোর জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়ে পত্রীলীপের জন্য 


৩। চিঠিপত্রের উত্তরের জন্য রিল্লাই পোষ্টিকার্ড প্রেরিতব্য ৷ অনুরোধ করবেন না । ইতি__ প্রণব সম্পাদক ৷ 








সঞ্ঘের ছয়টি ক্যাসেট 


১। ওঁ গুরুরূপা হি কেবলম্‌ 


(জগুরনাম কীর্তন ) 
২। ওঁ হর গুৱে৷ শঙ্কর শিব শস্তো 
( দ্বাদশাক্ষর শশিবনাম কীৰ্ত্তন ) 
৩। ষুগাঁচাধ্য জীপ্ৰণবানন্য 
( স্বু-অভিনীত গীতিনাট্য ) 
€ । হে মহাজীবন ূ ট্‌ 


(জীষীমাচাৰ্য্যের মহাজীবনের উপর সুন্দর ভাষণ ও ভজন) 


৬ সঙ্ের পুঙ্গ। ও উৎসবাঙ্গের ভজনাবলী 
(ম্থকণ্ঠে গীত দশখানি গান ) 


অমৃতকথ। শ্রীসঙ্ঘগীতা = 
( ষীঞ্জীআচাৰ্য্যের নিৰ্বাচিত উপদেশাবলী ) 


মুখ্য শিল্পী--ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, দেবছুলাল বস্য্যোপাধ্যায়, 
বিপ্লব ভট্টাচার্যা ও সম্প্রদায়, রবীন ভট্টাচার্য্য ও সং্প্রদায়, ্রীকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, হীরালাল সরখেল, হ্রাজ রায়, প্রেমানন্দ দে সরকার, 
গৌতম মিত্র, নিশীথ সাধু, অমিয়াংশু মুখোপাধ্যায়, পিন্ট, ভট্টাচার্য্য, 
অম্বক পিং অরোরা এবং আরো অনেকে । 

উচ্চাঙ্গ রাগ-রাগিণী ও বাস্তযন্ত্ৰেন সমাবেশ 
ডাক পাঠানে৷ হয় না । 


প্রাপ্তিস্থান £-- 
প্রণব কাৰ্য্যালয় 


২২১, রাঁসবিহ্বারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯ 
ফোন--৪০-৫১৭৮ 












মন্থাপুণ্য কি? 











ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠাত। = 
আচাধ্য জীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ = 





| ৬৬তম "= সপ গ্ৰ | WHE তমেৱ {-" 





নি এমন কা আচান-নিয়ম-নিঠা ডি দিয়া পরিচালন {বা 








সম্পাদক ৷ 


অমায়ঞনহঙ্কারঃ অরাগমমদন্ত ব। 
অমোহকমদস্তঞ্চ অদ্বেযমক্ষোভন্তথ৷ 
অমাৎনৰ্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীন্তিতম্‌ ৷ 

অমায়িকতা, অনহঙ্কার, অনাসক্তি, মদহীনতা, 

অনন্ত, অমোহ্‌, অদ্বেষ, অক্ষোত, অমাৎসর্ধ্য, অলোভ 
এই দশটি পুণ্প ইষ্টচরণে দিতে হয়। 
অহিংন! পরমং পুষ্পং পুষ্পমিজ্দিয়নিগ্ৰহম্‌ ৷ 
দয়! ক্ষম| জ্ঞানপুস্পং পঞ্চপুষ্পং তভঃ পরম্‌ ৷ 
পরম পুষ্প অহিংসা, ইন্জিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা, 
__ জ্ঞান _এই পঞ্চপুষ্প নিবেদন করতে হয় । 


ভাবানুধ্যান 
ইষ্টদেবতার পুজোপকরণে পুণ্পের স্থান শর্ষে। 


_ অন্ত উপচার যতই থাকুক, পুষ্প ব্যতীত পুজা হয় 


না। জানায়, বসন, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, পানীয়াদি 
_ উপকরণ নিখেদন কর্মেও ফুল ছিটিয়ে মন্তৰোচ্চরণ 
বিধেয়। সুন্দর, সুগন্ধ, সুপ্শ্ছুটি ত, অকীটদষ্ট পুষ্পেই 
দেবতার পুজা হয়। কোন খু'ত থাকলে সেই ফুলে 
পুজা হয় না। তবে এ হলো বহিরঙ্গের পূঞ্জা ৷ 
কিন্তু অন্তৱঙ্গপুজ| কি শুধু বাইরের ফুলে হয়? 
অন্তরঙ্গ পূর্জায় অন্তরঙ্গ উপকরণই চয়নীয়। দেবা- 
রাধনায় চাই--এক পরিশুদ্ধ মন -চাই ভূতশুদ্ধি। 
মনে যদি অহঙ্কারাদি মালিন্ত থাকে, চিত্ত যদি 
বিক্ষিপ্ত হয়, তবে সেই মন সেই চিত্তের দ্বারা দেব- 


পূজ সিদ্ধ হয় ন । কেন না, মলিন মন ও বিক্ষিপ্ত 
চিত্তে ভক্তি আসে না, একাগ্রতা আসে না। 
তাই অন্তরঙ্গপূজার পুষ্প অনুসন্ধান করতে হয়. 
আপন অন্তরের গভীরে । আমাদের চরিত্রে যে সকল = 
দৈবী দম্পৎ আছে, সেইগুলিই দেবতার অন্তর 
পূজার শ্ৰেষ্ঠ কুম্থম। আপন মানসোদ্যানে সেই 
চরিতকুম্মরাঁজিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় সর্বাগ্রে । 
কপটতাহীন সারল্য, অহঙ্কারশূন্যতা, অনাসক্তি, ৰ 
অগ্রমন্ততা, অদম্ভ, মোহরাহিত্য, অদ্ধেষ, অচঞ্চল- = 
চিত্তত, অপরগ্রীকীতরা, নির্লোভত|--এইগুলিই = 
চরিত্রের সুরভি কুসুম! এই ফুলেই হয় দেবতার 
অন্তরঙ্গ আরাধনা ৷ এই দশটি পুষ্প ভক্তিভরে 
ইষ্টের প্রীচরণে অঞ্জলি দাও প্রসন্ন দেবতা বরাশিস, | 
দানে ধন্য করবেন তোমাকে । 
অতঃপর কী কাম্য? মৃত্যুর পরপারে অম্বতহ? 1. 
এখানেই অহিংসা, ইক্ডিয়নি গ্রহ, দয়া, ক্ষমী, জ্ঞানাদি 
পঞ্চ পরম পুষ্পের প্রসঙ্গ। কাউকে হিংসা করো ৷ 
ন|। সকলের ভিতরে নিজেকে দৰ্শন কর। একই 
পরমাত্মী সকলের অন্তরে অন্তর্ধামীরূপে বিরাজমান। 1 
তাই হিংসা নয়, সৰ্ব্বভূতে করুণা এবং সহিষ্ণুতা ৷” 
কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধ্যাদি রিপু- 
সমুদয় ইন্দিয়নিগ্রহের তপস্যায় নিরাকৃত হলে সেই 
শুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞানের দীপ্তি ভাশ্বর হয়: 
জ্ঞানেই মুক্তি ৷ 








শীমীসও্ঘগীতার প্ৰথম পত্র 


[ সম্পাদক] 


চব্বিশ বংসর বয়সের এক যুবা অধ্যাত্ম- 
জীবনের পথনির্দেষ্ট রূপে পত্ৰযোগে কল্যাণ-উপদেশ 
দিচ্ছেন একুশ বৎসর বয়সের এক স্যঃ সংসারত্যাগী 
যুবাকে । উভয়েই ঈষছুদগতশ্বশ্রু। এ বয়সে এ 
রকমই হয়। উদ্ধে ওষ্ঠ চিবুকে সবে মাত্র কালে! 
রেখার আমেজ ফুটে উঠে। তাই যুবা না ব'লে 
বালক বল্লেই বা ক্ষতি কি? 

দুয়ের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান অন্ততঃ 
দু'হাজার মাইলের কাছাকাছি। উপদেষ্টা কচি 
যুবা আপন যোগনিষ্ঠ সঙ্গাধিস্থখে অধিষ্ঠান করেন 
ঘন শাখোটক বনানীবেষ্টিত এক পর্ণকুটীরে, আর 
উপদেশ্যের ধ্যানমগ্ন নগরাজ হিমালয়ের এক 
উচ্চ শিখরে - সেখানে আরো! বহু তত্বজ্ঞানেচ্ছ, সাধু- 
সম্তদের বদবাস। কিন্তু কি আশ্চৰ্য্য! উভয়ের 
অন্তরঙ্গতা ভৌগোলিক ব্যবধানকে পরাভূত করেছে। 


বিশেষতঃ উপদেষ্টা তরুণ সিদ্ধষোগী যেন তার প্রবাসী 


ভক্তকে দিব্য নয়নে আপন ক্ররোড়স্থ শিশুরূপে 
দেখছেন । মহাপুরুষের সমস্তই প্রত্যক্ষ । উপদেশ্যের 
ভূ ত-ভবিষ্যং-বৰ্ত্তমান তদীয় নধদর্পণে করামলকবৎ 
দেদীপ্যমান ৷ ভক্তের প্রয়োজন বুঝেই তাকে ঠিক 
ঠিক সময়োপযোগী সাধনোপদেশ দিচ্ছেন পত্রের 
মাধ্যমে ৷ এইটিই স্ত্রীস্্রীজ্ঘগীতা গ্রন্থের প্রথম 
পত্র। পত্রের তারিখ বাং ১৩২৬, ইং ১৯২*। 
ভারত দেবাশ্রম সঙ্ঘ তখনো গড়ে ওঠে নি। 
১৯১৭ খৃষ্টাবে ধাজিতপুর পল্লীর এক শ্াশানবর্তশ 
জঙ্গলের কিয়দংশ পরিষ্কার করে এক সেবাশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই ভিতরে বাস করেন ব্রহ্মচারী 
বিনোদ--১৯২৪ খুষ্টাবের স্বামী প্রণবানন্দ। তাকে 
পরিবৃত করে তদীয় উত্তর সাঁধকগণ্রে ভিড় জমে 
উঠছে। কলাগাছিয়া গ্রামের কুমুদ ও নিকুঞ্জ, পালং 


অঞ্চলের মধু, বাজিতপুর গ্রামের ক্ষিতীশ বাণীকাস্তরা 
এই দলের ৷ তন্মধ্যে কুমুণ একান্তই নির্বেদপ্রাপ্ত। 
আবাল্যবিরাগী এই ব্রাহ্মণ কুমার উপনয়নের কাল 
থেকেই সংসারে অনাসক্ত। ব্ৰহ্মচারীজীর পৃত 
সাক্গিধ্যে নিত্য ভীর যাতায়াত! সে সংসার ছেড়ে 
সন্ন্যাসী হবে। কিন্তু বাজিতপুর সেবাশ্রমে তখনো 
অন্তেবাসীদের উপযোগী স্থান ও গ্রাসাচ্ছাদনের 
ব্যবস্থ। হয় নি। অথচ, কুমুদের মন সন্ন্যাসের 
জন্য উচাটন ৷ তার বৈরাগা ও ব্যাকুলতা দর্শনে ব্ৰহ্মা- 
চারীজী তাকে হিমালয়ে গিয়ে তপস্তার অনুমতি 
দেন ৷ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সেই 
কুমুদ সংসার ত্যাগ করেন। প্রথমে বাঁরাণসি ধামে 
এবং তৎপরে হৃষিকেশ স্বৰ্গাএমে এই তরুণ তাপসের 
সাধন শুরু হয়। ব্ৰহ্মচারীজী পত্রযৌগে উৎসাহ 
দেন-আপাতত: হ্বর্গাশ্রমই কুমুদের তপস্যার 
উপযুক্ত স্থান ৷ 

“বর্তমানে তুমি যেখানে আছ তাহা তোমার 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী স্থান ! দৈনিক শান্সা- 
লোচনা করিও, দৈনিক নিয়মিত ভাবে গীতা, 
উপনিষৎ এবং যোগবাশিষ্ট, বৈরাগ/শতক ও অন্যান্য 
বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করিও ৷ 8181 
ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইও না ৷ শঙ্করাচার্য্ের বিবেক- 
বৈরাগা, বুদ্ধের ত্যাগ এবং চৈতনে,ব প্রেমের বিষয় 
ভাবিও ৷” 

কুমুদ তো বালক সদৃশ ৷ বালকের দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত 
প্রহ্নাদ। লিখলেন পঞ্চম বৎসর বয়স্ক বালক 
প্রহলাদ হস্তীর পদতলে নিষ্পেষিত হইল, সমুক্্বন্ধে 
নিক্ষেপিত হইল, কালসর্পের দ্বারা দংশিত হইল, 
তথাপি ভিনি হরিনাম জপ ত্যাগ করিলেন না, অচল 
অটল অটুট ভাবে নিজের ভাব রক্ষা করিলেন ৷” 


২৮৬ প্ৰণব 
চারি মহাঁপুরুষের জীবন থেকে অধ্যাত্ম সাধনের 
চারিটি চারিত্রিক গুণ আহরনের এই নির্দেশ বড়ই 
তাৎপর্যপূর্ণ । তারপর দিচ্ছেন সাধনার নির্দেশ। 
“যম-নিয়ম-আসন অভ্ত্যাদ করিও । কোনও একটি 
নির্দিষ্ট আসনে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে চেষ্টা 
করিও । যে সমস্ত মহাপুকষ:দর বিষয় তুমি জান 
তাহাদের চরিত্র প্রত্যহ চিন্তা করিও। কোন সময়ের 
অন্ত কোন মুহুর্তের জন্য যেন বাজে চিন্তা ভাবনা 
মনে না আসিতে পারে । সতত সংচিন্তা, সন্তাবনা, 
সংসঙ্কল্ন করিবে যাহাতে মানসিক কুবৃত্তিগুপি 
স্কংচিত হইয়া থাকে....র জীবনের উন্নতির মূল 
গোড়াতেই তাহার আত্মবিশ্বাস ও আত্বমর্ধযাদাবৌধ 
ছিল। তোমারও তাহাই প্রয়োজন !” 
্রক্ষগারী বিনোদ তখনো প্রকাশ্য জনসমক্ষে 
আচাৰ্য্যের আমনে অধিষ্ঠিত হন নি। তিনি কারে! 
দীক্ষাদাত| গুরু নহেন। নংসারবিরাগী কুমুদ্রকেও 
তিনি কোন আহুষ্ঠানিক মান্ত্রী দীক্ষা দেন নি। 
তিনি তার সাহায্যকারী বন্ধু ও হিতাকাজ্মী পথ- 
নির্দেষ্টা মাত্ৰ । কিন্তু এ তরুণ যোগিরাজের কি 
গতিশীন, বলিষ্ঠ ও খনু ভাষাবৈভব, কি ওজ:শক্তি ! 
যেকোন পাক। সাহিত্যিককেও হার মানিয়ে দেয়। 
প্রতিটি উপদেশে কি সুগভীর অন্তৰ্দৃষ্টি! প্রতিটি 
বাক্যই যেন মহামস্ত্ৰ। তা চিত্তের অন্ধকার দূর 
করে, সাধন-সমস্যার আশু সমাধান ঘটায়, অনুপম 
অনুপ্রেরণার সঞ্চারপুরর্বক সাধককে উজ্জীবিত ক'রে 
তুলে। একটি শব্দ ব| বাক্যেও কোন ব্যাকরণের 
্থপন নেই, বাক্যগঠনে অসঙ্গতি নেই, ভাবনায় 
অস্পইতা সেই, পরিবেশনে কোন দ্বিধার লেশ নেই ৷ 
ইনি তো সাধারণ যুবা নহেন, ইনি জ্ঞানবৃদ্ধ_ প্রজ্ঞ। 
ও সত্যান্ুভবের দীপ্ত আলোকে জ্যোতির্ময় । মাত্র 
কুড়ি বংসর বয়সে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত অরণ্য- 


[ ৬৬তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


ভূমিতেই তিনি ষোগসিন্ধি বিমণ্ডিত--পরম ভাগবত 
জীবনে অধিষ্ঠিত ! যুগসমস্যা সমাধানের মন্ত্র য় 
ওঁ তরুণ যোগিবরের সমাধিভঙ্গেই প্রথম উদগীত 
হয় 'এ যুগ-মহাজাগরপের যুগ ; এ যুগ-মহা- 
মিলনের যুগ ; এ যুগ _ মহাসমন্বয়ের যুগ ; এ যুগ -- 
মহামুক্তির যুগ ।” তিনি যে যুগের আচার্য, গুরু, 
ত্ৰাতা, পাতারূপে আবিভূতি তা এ প্রথম কম্বুনাদেই 
স্বতঃ-ঘোষিত। তাই কুমুদকে লেখ! চিঠিতে কোন 
আড়ষ্টতা নেই, তা যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি প্রাপময় । 
বশীকার বৈরাগ্য তো দুর্লভ বস্তু বনু কুক্ছের 
মধ্য দিয়েই তা লভ্য। কিঞ্চিৎ বহিমুখীনতাও 
বৈরাগোর বিদ্বু। স্বর্গাশ্রমে তপোরত কুমুদের কি 
অবচেতন ভাবেও কখনো বাড়ীর কথা মনে পড়ে? 
মায়ের জন্য প্রাণ কাদে? অহো, বড় বাৎসল্যময়ী 
কুমূদের মা। কুমুদ ৰাজিতপুরে ভগ্নীর বাড়ীতে 
থেকে বাজিতপুর রাজকুমার এড ওয়াড উচ্চ বিস্ভাঁ 
গয়ে পড়াশুনা! করতেন । ক্লাশের ফাষ্ট বয়। প্রতি 
শনিবার অপরাহে বাড়ী যেতেন। মা যেন বুকে 
হারানিধি থু'ঞজ্জে পেতেন ৷ সোমবার বিদায় কালে 
মা গ্রামের পধ্প্রান্তে এসে দাড়াতেন--সক্জল নয়নে 
চেয়ে রইতেন যতক্ষণ কুমুদ দৃষ্টির অন্তরালে না চলে 
যান। গৃহত্যাগের কালে কুমুদ অনুস্থা জননীকে 
বলেছিলেন-_মা, দিদির বাড়ী যাচ্ছি দিদিকে খবর 
দিতে। দিদি না এলে তোমাকে সেবা করবে কে ? 
তিনি দিদির বাড়ী ঠিকই গিয়েছিলেন, কথার 
সত্যতামুযায়ী দিদিকে খবরও দিয়েছিলেন। 
কিন্তু স্বয়ং আর গৃহে ফিরে যান নি। সেখান থেকে 
সোজা কাশীধাম_তারপর খধিকেশ ন্বর্গাজ্রম। 
১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্য্যস্ত এই হলো কুমুদের 
জীবনেতিহাস ৷ | 
উনিশ কি একট। বয়স? একুশ কি একটা 
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বয়স ? এতে দুধের শিশু। ছুরতিক্রমপীয়ী মায়া 
জ্ঞানীরও পিছু ধাওয়া করে। আর শিশুর কা কথ| ৷” 
না, প্রহলাদৎ ডে| শিশু ছিল। কিন্তু তার কি 
অপরিসীম দৃঢ়তা ! বিবেকীর মন হবে খোল! তলো- 
য়ারের মত ধারালো । কুমূদ সেই রকম দৃঢ়ভূমিরই 
সাধক । একেবারে খাটি সোনা ৷ কুমুদকে ব্রম্মচারিজী 
আপন মনের মত ক'রে গড়তে চান। কারণ, 
মহাপুক্ষের যুগধৰ্ম্ম প্ৰতিষ্ঠালীলায় সেই হবে তাঁর 
অগ্রনী সৈনিক। সংসারাসক্তি ভ্ৰমক্ৰমেও নয় । 

“তুমি আর সংসারের মুখপানে তাকাইও না, 
সংসারের বিষয় ভাবিও না। পরিত্যাজা ও পরিত্যক্ত 
বিষয় বা বস্তু যেমন আমাদের স্পর্শ করিতে ঘৃণা 
বোধ হয়, তেমনি সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ের 
প্রতি যেন তোমার ঘ্বাবোধ হয়। যে বিষয়কে 
বিষ ও বিষ্ঠা জানে পরিত্যাগ করিয়াছ তাহাকে 
যেন আর কখনে অমৃত জ্ঞানে ধরিতে না হয় ।” 

মায়া বড় কুহকিনী ৷ সে যখন মিত্রবেশে আসে 
তখন জর্ধনাঁশী হয়। বদ্ধু-বান্ধবের চিস্তা করতে 
গিয়েও মানসে অলক্ষ্যে সেই মাঁয়া'মমতাঁর উদ্রেক 
হতে পারে ৷ তাই সাবধান বাণী-- 

“যে সমস্ত ছেলের কথা তুমি লিখিয়া থাক 
তাহাদের মধো প্রায় সকলেই সাংসারে আছে । 





. আর তুমি সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছ। তোমার 
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ও তাঁহাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান । তাহারা ত্যাগী 
হইতে চায় ও চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখন পৰ্যস্ত 
তোমার মত ত্যাগী হইতে পারিতেছে না। যে 
পর্য্যন্ত তাহার! সমস্ত কিছু ত্যাগ করিতে ন! পারিবে 
সেই পর্য্যন্ত ধৰ্ম্মের প্রকৃত তত্ব ও রহস্য উত্তেদ কর! 
তো দূরের কথা তাহা শুনিতে বা বুঝিতেও পারিবে 
না।, সুতরাং, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে 
বহিমুখী হইতে দিও ন| ৷” 

সম্যক্রূপে ম্তাস বা ত্যাগই সন্ন্যাস। অস্তরে 
যদি ভোগবাসনাঁর কীট থেকেই যায় তবে সমন্ন্যাসের 
আর হলো কি 1 ময়ুবপুস্ছসমাবৃত কাক--কাকই ৷ 
তাকে কদাপি ময়ূর বল! যায় না। কুমুদ হবে আদর্শ 
সম্ন্যাসী। ব্বয়ংপ্রক্ষুটত কুমুদের মতই সে আলো 
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করবে সন্ন্যাসীসমাজকে--ব্ৰত নিবে সর্ববত্যাগের । 
এই ব্রতদাধনে সে বরণ করবে কঠোর তপঃক্লেশ ৷: 
ব্ৰহ্মচারীজীর শিক্ষা | 
“দৈনিক €1৬ ঘণ্টা জপ-ধ্যান করিও। অনেক। 
সময় মৌন থাকিও ৷ এমন অবস্থায় সৰ্ব্বদা থাকিতে: 
চেষ্টা করিবে--যেন বহির্জগতের কোন কিছু! 
তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে । বতক্ষণ পর্যন্ত 
এই পরিদৃশ্যমান্‌ যাবতীয় পদার্থ বিশ্মৃতি-সাগরের 
অতল তলে নিমজ্জিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ! 
বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হইবে ন! ৷ মনকে এই জগৎ ৷ 
হইতে সরাইয়া যতই অস্তর্জগতের দিকে নিতে ৷ 
পারিবে ততই মন স্থির হইবে ও বিবেক-বৈরাগ্য : 
লাভ হইতে থাকিবে । তোমরা যে পথের পথিক | 
হইয়াছ__যদি সৰ্বদা সেই পথই অবলম্বন করিয়া | 
চলিতে থাক তবে কোন প্রলোভনই তোমাদের 
কেশাগ্র ম্পর্শ করিতে পারিবে না । ভোগীর মুর্তি . 
পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগীর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছ। ৷ 
সতত সাবধানে থাকিও এবং সর্বদা মনে করিও | 
আমি সৰ্ব্বত্যাগী, আমি সর্ধবত্যাগী, আমি সর্ব- ৷ 
ত্যাগী ৷ এরূপ করিলে তোমাকে কোন ভোগ স্পর্শ ' 
করিতে পারিবে না ।* | 
এ পর্য্যস্তই পত্রের উপসংহার । কুমুদের সম্বন্ধে ৷ 
সঙ্ঘাচাৰ্য্যের প্রত্যাশা ব্যৰ্থ হয় নি শ্রীগুরুর আদিষ্ট । 
ত্যাগ,সংযম, সত্য, ব্ৰহ্মচৰ্ধ্যের আদর্শে তিনি আপনার ! 
জীবনকে গঠন করেছিলেন আকৈশোর। তাই: 
সাধন জীবনে তিনি সফল। ১৯২৪ খুষ্টাকে সম্যাস | 
এ্রহণপূৰ্ব্বক কুমুদ--স্বামী সচ্চিদানন্দরূপে পরিচিত | 
হন ৷ ইনিই আমাদের পরম পূজনীয় বড় ম্বামীজী। ; 
তার মহত্ব সম্বন্ধে কি বলবো । তিনিই মাত্র তার : 
তুলনা ৷ ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে আচাৰ্য্যদেবের মহাপরি- ৷ 
নিৰ্ব্বাণের পর পুজ্য স্বামীজী সজ্ঘের দ্বিতীয় সভাপতির ৷ 
পদে বৃত হন ৷ সুদীৰ্ঘ আটচল্লিশ বৎসর সেই দায়িত্ব- : 
পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি সঙ্ঘকে গুরূপদিষ্ট | 
ভাবাদর্শে পরিচালন করেছেন, এখানেও তিমি সফল । 
স্বামীজীকে লেখা আচাধ্যদেবের এই পত্রথানি 


| 

| 
আমাদের পরম সম্পৎ -অনুক্ষণ স্মরণ, মনন ও 
অন্থধ্যানের বস্তু ৷ । 
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(১) 

শ্রীগীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্ৰজ্ঞ ব্যক্তির 
লক্ষণসমূহ বগিত।৷ পূৰ্ব্বে যখন গীতা পড়েছি তখন 
ভেবেছি এ শুধু কবিব কল্পনা মাত্ৰ, কাধ্যক্ষেত্রে 
এরূপ লোক পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরু মহারাজকে 
দেখে গীতার বর্ণনার সারবত্বা উপলব্ধি করেছি। 
শীত উদ্চে সুখে দুঃখে সমভাব, চন্দন বিষ্ঠায় সমজ্ঞান 
অসম্তব মনে করতাম ৷ কিন্তু গুরু মহারাজের ভিতর 
তা প্রত্যক্ষ করেছি। রমন এক দিনের ঘটনা । 
মঠের কাজের জন্য কিছু শালকাঠ কিনতে গুরু 
মহাবাঁজের সাথে নৌকাযোগে ফতেপুর চলেছি! 
আমাদের সাথে ২৩ জন সন্ন্যাসী, দত্ত মশাই ও 
তারিণী মিস্ত্রী । নৌকায় রান্না হচ্ছে। নৌকা 
টে কের হাটে পৌঁছুলে রান্না শেষ হয়। খুকদেবের 
আদেশ হলো নৌকা বাধতে । স্নানাহার শেষ করার 
জন্য নৌকা বাধা হলো এবং সকলের স্নানও সারা 
হলো ৷ গুচদেব খেতে বসার পূৰ্ব্বে তাকে বল্লাম 
ওপার থেকে শুটকী মাছের উৎকট গন্ধ আসছে, 
এখানে খাওয়া অসম্ভব। ফতেপুর গিয়ে খেলে ভাল 
হয়। তিনি সে কথায় কর্ণপাত করলেন না, খেতে 
বসে গেলেন ৷ কার্জেই তাকে আহাধ্য পরিবেশন 
কর। হলো । ভাবলাম, চিরকাল নিরামিষভোজী 
ব্যক্তি এরূপ উৎকট গন্ধের মধ্যে কি করে খেলেন? 
বলা বাহুল্য, আমরা সকলেই ফতেপুর গিয়ে আহাধ্য 
নিলাম ৷ ' পরে বুঝেছি ইনি সাধনবলে এমন স্তরে 
উঠে গেছেন যা সেই চন্দন-বিষ্ঠায় সমভাব অবস্থা! ৷ 
অর্থাৎ, স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা ৷. আপাতদৃষ্টিতে তার 


কাৰ্য্যাবলী দেখলে মনে হতে পারে যে, এর ভিতর 
অসাধারণত্ব বিশেষ কিছুই নেই ৷ কিন্তু গভীর ভাবে 
সমগ্র কার্যাবলী বিচার করলে বুঝা যাবে যে, এর 
মধ্যে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব রয়েছে ৷ 
শ্রীনীআচাৰ্য্যদেবের বাজিতপুর লীলা, 
রমেশ চন্দ্র দাস 
(২) 

অন্য অহোরাত্র নামকীর্তন হইতেছে । কি সুন্দর 
দিন! সঙ্বনেতা পূর্ণ শক্তি বিকাশ করিয়া জগ- 
দ্বাসীকে আহ্বান করিতেছেন, ওরে তৃষিত, তাপিত 
আর্ত জীব ! আয়, তে(দের জন্ম-জন্মাজিত পাঁপতাঁপ 
আজ কাটিয়া গিয়াছে, মামেকং শরণং ব্ৰজ ৷ 

সন্নাস গ্রহণ করিবার জন্তা সারাট! দিবস 
উপবাস করিয়া আছি। সময় সময় কান্না আসিয়া- 
ছিল। তবে মনটা বিশেষ ভাল নয়। সমস্ত দিনটা 
কাটিয়া গেল, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিস । প্রাণনাথ 
অধমকে ডাকিলেন ৷ ডাকিবামা ত্র ঘরে গিয়া ভক্তি 
ভরে প্রণাম করিলাম ৷ প্রাণনাথ টানিয়া ক্রোড়ে 
নিলেন ও বলিতে লাগিলেন - সন্ন্যাসের জন্য কি 
হইল । আমি যেদ্নি ডাকিয়া সন্ন্যাস দিব সেইদিন 
সন্ন্যাস নিবি ৷ ওরা তো নিজের ইচ্ছায় সন্ন্যাস 
নিতেছে ৷ তোর চিন্তা কি? 

‘তুই তো একটা ভাবের ফোয়ায়।।’ তোর 
ভাব দেখিয়া সঙ্ঘ স্তম্ভিত হইবে । তোর ভাব 
নিবার জন্য সকলে আকুল ব্যাকুল হইবে । তোকে 
এই আশীৰ্ব্বাদ করিলাম যে, এক বৎসরের মধ্যে 
তোর ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হইবে ৷ (মাথায় 
হাত দিয়া আশীৰ্বাদ দান )। 


A 
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গুরুকৃপা হি কেবলম্‌, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি-- 

এই গান তুই তো প্রথম সভ্ঘে আনিয়াছিস্‌। 
চিন্তার কোন কারণ নাঁই। এক বৎসরের ভিতর 
তোর মধ্যে ভাবের প্রত্রবণ বহিয়া যাইতে থাকিবে ৷ 
এই যে সঙ্ঘগীতা দিলাম ইহা প্রত্যহ পড়বি। 

কাশীধাম কালীপুজী, ইং ১৯৩০ সাল £-- 
প্রাণারাম ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন, আমি বাতাস 
করিতেছি । কিছুক্ষণ পরে বলিলেন “যাও, খাও 
গিয়ে।” বলা সত্বেও পুনরায় বাতাস করিতে 
লাগিলাম ৷ বলিলেন--প্যা, এখন খাংগিয়ে। 
খাওয়া তো আর ভুলিতে পারিলি না। যখন 
খাওয়া ভুলিতে পারিবি সেই দিন (অভীষ্ট 
লাভ ) হুইবে ৷” 

অতঃপর প্রণাম করিয়া খাইতে চলিয়া গেলাম ৷ 

বাজিতপুর, ১৯৩০ প্রাণনাথ বলিতে লাগি- 
লেন--কাহারে| পিকে তাকাইলে চলে না । সঙ্জের 
সন্তান কে? যে প্রতিনিয়ত ২৪ ঘণ্ট৷ তাহার 
(শ্রীঞ্চরুর ) ভাব, তাহার স্মৃতি, তাহার ভাবনা 
লইয়! বসবাস করে। যে প্রতিনিয়ত প্রতি শ্বাসে 
প্রশ্বাসে, প্রতি পলে পলে এই নশ্বর দেহের চরম 
পরিণাম ভাবিয়| অস্থির, বিবেক বৈরাগ্যের জ্বলন্ত 
মূৰ্ত্তি তাহার ভিতর দিয়! ফুটিয়া উঠিবে। 

লোকে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত, চমকিত 


হইবে । তাহাকে দেখিয়া লোকের হাবভাব 
বদলাইয়া যাইবে। তাহার তপংশক্তি, তপস্তেজ 
লোককে আকর্ষণ করিবে । সে যখন পথ চলিবে, 


লোকে অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া থাঁকিবে | যে স্থান 
দিয়| চলিবে, সে স্থান, সে পুরী ধন্য হইবে-_সকল 
লোক কৃতাৰ্থ হইবে। প্রতিনিয়ত তাহার ভাব, 
তাহার স্মৃতি নিয়া! চল! চাই ৷” 
--*১৪ বৎসর পৰ্যন্ত গম্ভীরনাথজীর সেবা 
২ 


ওী্ৰীযুগাচাৰ্য্য-শীলামৃত-সঞ্চয়ন 


২৮৯ 


করিয়াছিল। কৈ তাহার কি হইল ? তাহার 
ছিল এই ভাব-কোথায় কোন্‌ পাহাড়ের নীচে 
নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এক বুড়া পড়িয়া রহিয়া- 
ছিল। ভঁহাকে একজন বড় সাধু ও মহাপুরুষ 
জানিয়! তাহারই সেব! করিয়াছি-এই মাত্র জানি। 
জপতপঃ কিছুই বুঝি ন1। 

টাকার দ্বারা কি গুরুসেবা হয়? ভিতরে সেই 
চিন্তা, সেই ভাবনা, সেই স্মৃতি না থাকিলে, জপ- 
ধ্যান না করিলে কি আর ত্তাহার সেবা হয় ? 

গুরুসেবা কি? ২৪ ঘণ্টা তাহার নিৰ্ণ্ণত ও 
নিদ্ধীরিত পথে চলিয়া তাহার ঈপ্দিত ও অভিলযিত 
কৰ্ম্ম করাঁকেই গুরুসেবা বলে । বাজার হইতে ভাল 
ভাল আঙ্গুর বেদানা আনিয়া খাওয়াইলেই গুরুর 
প্রীতি হয় না। উহাতে গৃহস্থ লোকের মন ভুলিতে 
পারে। এ ব্যক্তি কি গৃহস্থ লোক? ই'হার সেবা 
অন্ত রকমের । বিষয়ী বিষয় পাইলে তুষ্ট হয়। 
আধ্যাত্মিক গুরুকে অধ্যাত্বপ্রভাব ও অধ্যাত্ম সাধন- 
নিষ্ঠা দ্বারা প্রসন্ন করিতে হয়। তাহার সেবা 
লৌকিক নয়, আধ্যাত্মিক । | 

লব সময় জপ করবি! প্রসেশনে আর কতক্ষণ 
যায়? যে সময় ফাঁক পাওয়া যায় সে সময়েই জপ 
করিতে হয়। সারাটা রাত ভো পড়িয়াই আছে। 
রাত জাগারও একট! নিয়ম আছে। সব সময়েই 
সেই ভাব (খররুনিষ্ঠা) নিয়া থাকা চাই। 
-মহাভাবের আদান-প্রদান--স্বামী চিদ্ঘনানন্দ 

(৩) 

১৯৩০ সালে আমি খুলনা জেলার সাত্গীরা 
মহকুমার আশাশুনি থানার অন্তর্গত সাইহাটি স্কুলের 
তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বয়স মাত্র নয় বংসর। 
মার্চ মাসে দোলের দু-তিন দিন পূৰ্ব্বে আশাশুনি 
আশ্রম থেকে একজন স্বামীজী ও দু-তিন জন 
ব্রহ্মচারী আমাদের স্কুলে এলেন দোলোৎসব উপ- 


২৯৩ 


লক্ষ্যে টাদা আদায়ের জঙন্গ। স্কুল থেকে টাদা 
আদায়ের পর শতাধিক ছেলের নাম লিখে নিলেন ; 
উদ্দেশ্য আশাশুনি আশ্রমে দু'দিন দোলোংসব 
হবে এবং সেই উৎসবে ছাত্ররা কাজে সাহায্য 
করবে। ৰালক-বয়স্ক বলে আমার নাম নেওয়া 
হোল না। দোলের পূৰ্ব্বদিন স্বল থেকে ছাত্রর! 
আশ্রমে চলে গেল। ঠিক দোলের দিন সকালে 
মোমনালী গ্রীমারে আশ্ৰমে উপস্থিত হলাম সকাল 
ন’ট| নাগাদ । দেখি, ছাত্ররা সবাই ব্যাজ পরেছে, 
তাদের কাজ পরিবেশন করা । কিন্তু এ*টে। পাতা 
ফেলতে অনেকে রাজী হচ্ছে না। আমি দলের 
সঙ্গে মিশে গিয়ে এ'টে! পাতা ফেলতে লাগলাম । 
কিন্ত বাজ পেলাম না। কারণ, বয়স অল্প এবং 
পূর্ব দিন থেকে ষাইনি। বেলা একটা গর্য্যস্ত 
পরিবেশন করার পর সকলের ছুটি হোল। বেলা 
একটা থেকে ছটো! পর্য্যন্ত খাওয়ার ছুটি, পরে ছুটে। 
থেকে ভিনট। গুরু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় 
স্থির হোল। 

খাওয়ার পর সাক্ষাতের সময় ৷ গুরু মহারাজের 
দরজায় দাড়ানো একজন সন্ন্যাসী এক এক করে 
সবাইকে যেতে দিলেন। কিন্তু আমাকে যেতে 
দিলেন না। কারণ, আমি বাচ্চা ছেশে এবং আমার 
ব্যাজ নেই | মনে এজন্য খুব দুঃখ, রাগ ও অভিমান 
হোল। এত রাগ হোল যে দরজ্ায়-্দাডানো 
সেই স্বামীজীকে প্রণাম ন! করে মুখের উপর বলে 
ফেল্লাম -গেনা বামুনের পৈতার দরকার করে না 
প্রথমতঃ, আমি হচ্ছি সাইহা'টি স্ক.লের ছাত্র, আর 
দ্বিতীয়ত; ১৩৩৫ সালের হুভিক্ষের সময় স্বামীজীর! 
আমার মাম! শ্রীঘশ্মথনাঁথ বস্তু মশায়ের বাড়ীতে 
ক্যাম্প ক'রেছিলেন। সেজন্য অনেক ন্বামীজী 


প্রণব 





[ ৬৬তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


আমাকে চেনেন।' একথা বলায় স্বামীজী একটু 
হেসে আমাকে ভিতরে যেতে দিলেন। 

ভিতরে গিয়ে দেখলাম--সাক্ষাৎ শিব বসে 
আছেন। কোন বিধা, ভয় বা সঙ্কোচ না করে 
জিজ্ঞাসা করলাম--“আপনি ভগবানকে দেখেছেন 1 
আমাকে দেখাতে পারেন ?” উত্তরে ঈষৎ হেসে 
গুরু মহারাজ বললেন--“্যদি ভগবান না দেখে 
থাকি বা না দেখাতে পারি, তবে তোরা কেন 
এসেছিস আমার কাছে 2” এই কথা বলে দু'হাত 
আমার মাথায় দিয়ে আশীৰ্ব্বাদ দান করলেন এবং 
একটি মন্ত্র কানে কানে বলে দিলেন। 
মন্থটি একটি কাগজে লিখে দিয়ে বললেন--- 
পনেরো দিন ক্বুপের পর যদি ভাল ন! লাগে বা 
কোন অনুভূতি না হয় তবে কাগজ্ট] জলে ফেলে 
দিস, আমার কাঁছে আসিস না? যদি ভাল লাগে 
ভবে সমস্ত জীবন এই মন্ত্র নিয়ে চলবি ৷” 
“স্ত্ৰীক কৃপা করে যে মহামন্ত্ৰ আমাকে দান 
করলেন তা দশদিন জপ করার পর সেই বালক 
বয়সেই আমার যে দর্শন ও অনুভূতি হয়েছিল তা 
ভাষায় বর্ণনা করা ষায় না। এরই ফলব্বকপ নয় 
বৎসরের বালক হয়েও গুরু মহাবাজ এবং তাহার 
মন্ত্রের উপর আমার শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি দুঢ 
হোল। সেই ১৯০০ সাল থেকে আজো পর্য্যন্ত 
আমি একনিষ্ঠ ভাবে স্্ীশ্রীথ্কর আদেশ পালন করে 
যাচ্ছি। এই সুদীর্ঘ বৎসরের সাধন জীবনে কি 
আনন্দ, কি তৃপ্তি এবং ্্রীগ্ুরুকপান্ন কত যে সুন্দর 
অনুভূতি, তা বর্ণনাতীত।--আমাঁর প্ৰথম দৰ্শন ও 
মন্ত্রলাভ ৷ - শ্রীবিমল দত্ত 








* শ্রীতীপ্রণবানন্দ_-শতরূপে শতমুখে- ত্য খণ্ড 
পৃষ্ট| নং১৬, ৭৪---৭৬, ১৯২-১৯৩ 
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“সত্যম শিবন্ন, ম্ুক্দুরম্ ” 


ডক্টর অমর প্রসাদ ভট্টাচাৰ্য 


“সত্যম্‌ শিবম্‌ সন্দরম্* বাক্যটি বেদমন্ত্রেই একটি 
সুপরিচিত ও স্থুগীত সম্যক অনুধ্যাত মন্ত্ৰ । মন্ত্রটর ভাব ও 
ব্যঞ্জনা অতিশয় স্থগভীর ও স্ব্যাপক | এর মধ্যে কোন 
বিশেষ ধৰ্ম্মীয় মতবাদের সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা নেই,-- 
আছে দেশ, জাতি, বর্ণ, ধৰ্মনিব্বিশেষে সকল মানবজাতিরই 
প্রাণের ও হৃদয়ের বিপুল প্রসার, ব্যাপকতা ও গভীরতম 
আনন্দ ও কল্যাণের কথ! । বেদের এ সার্ধকাঁলিক ও 
সর্বজনীন ম্তুট দুরদর্শনের মনোগ্রামেও দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে । অথচ দুঃখের বিষয়,--এ মনোগ্রামের 
বাক্যটির সামান্য পরিবর্তন কারে প্শিবম্‌” এর স্থানে তত্- 
পরিবর্তে “প্রিয়মূ” কথাটি প্রয়োগ করে “সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্” 
এর স্থানে “সত্যম্‌ প্রিয়ম্‌ সন্দরম্* বাক্য প্রয়োগ করাব সিদ্ধান্ত 
কর্তৃপক্ষের কেহ কেহ করেছেন এবং কাধ্যত:ও তাই করা 
হয়েছে। তাদের বক্তব্য ষে-শিবম্‌' কথাটি একটা বিশেষ 
ধর্মের সঙ্গে নাকি জড়িয়ে আছে! তাই ধর্মনিরপেক্ষতার 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই “শিবম্‌” কথাটি বাদ দিয়ে তার স্থানে 
“প্ৰিয়ম্‌" শব্দটি বসানব সিদ্ধান্ত এবং ত। করাও হয়েছে। এ 
বিষয়ের কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক বোধেই এই প্রবন্ধের 
অবতারণা ৷ এই প্রবন্ধে দুদর্শনের কর্তৃপক্ষের এ [সন্ধাণ্ডের ও 
কার্ধ্যের আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। "সতঃম্াশবম্‌ হন্দরমূ” 
বোদমন্জ্রটর স্থগভীর ও স্থব্যাপক মম্মার্থ বিশদভাবে 
আলোচন। করে শিবম্‌" এর পরিবর্তে 'প্রিগম্‌' কথাটি দিলে 
ভাবের দিক দিয়ে কি বিরাট ক্ষতি হয় তাও প্রদর্শন করছি। 


“সত্যম্‌ শিবম্‌ জুন্দরম--এই বেদমন্ত্রট দুরদর্শনের 
মনোগ্রামরূণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, ভারতের স্বাধীনতালাভের 
পরে এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার পর দূবদর্শনের 
আবির্ভাবের দিন থেকেই । তখন থেকে আজ্জ পর্য্যন্ত এই 
মনোগ্রামের বিরুদ্ধে “সাম্প্রদায়িক? এইরূপ আখ্যা দিয়ে 
কোনরূপ অভিমত প্রকাগ্তো কোথায়ও আলোচিত হয় নি। 


এখন হঠাৎ কি কারণে মনোগ্রামের এই পরিবর্তন করা হল, 
তা বুঝ! গেল না। সংবাদপত্রেই এইরূপ সিদ্ধান্তের কথা 
শুনলাম, (বর্তমান পত্রিকা, ৫ই এপ্রিল, ১৯৯২, রবিবার 
সংখ্যা দ্ৰষ্টব্য ), এবং কাধ্যত:ও তাই দেখছি। 

ভারত বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র । কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার 
অর্থ ধর্মকে বৰ্জ্জন করা বা উপেক্ষা করা! নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার 
দোহাই দিয়ে তবে কি “অশোক চক্র’ বা 'অশৌকস্তস্ত'_যা| 
ভারতীয় জাতির প্রতীক,-“ত|’ থাকবে ন|? বাতিল হযে 
যাবে? 


“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্*বাক্যটি বেদের অন্তর্গত মন্ত্র । 
বৈদিক মন্ত্রকে এভাবে বিকৃত ও পরিবর্তন করা কখনই 
বাঞ্ছনীয় গ্রহণীয় নয়। ‘সত্য’ ‘শিব’, ও “সুন্দর --এই 
তিনটি শব্দ ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িয়ে আছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল আকর 
গ্ৰন্থ _বেদ-উপনিষদ্‌। তাহা কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদাষের 
অধিকারতুক্ত নয়, কোন ধর্মবিশেষেরও নয়। তা’ সর্বজনীন, 
সার্বকালিক, সকল মানবজাতিরই কল্যাণপ্ৰদ | পরবর্ধিকীলে 
বিভিন্ন জাতিধর্মেব লোক আমাদের দেশকে আক্রমণ ও লুঠন 
করতে এসেছে, কিন্তু ভারতীয় বৈদিক সভ্যতা ও চিন্তাধারার 
আশ্থরিক উদ্দারতায় আকৃষ্ট হয়ে তারা অনেকেই আমাদের 
সঙ্গে ভারতে সহাবস্থান কবেছে। ভারতও তাঁদেরকে নিরের 
বলে, আপনার বলে স্বীকার করে নিবেছে। এটা কি বৈদিক 
সনাতন ধৰ্ম্মাদ্শের বিশাল উদারতা নয? সমস্ত ধর্মকে ও 
ধর প্রচারককে উদারভাবে স্বীকার করা এবং কোন প্রক র ভেদ 
দৃষ্টিতে না দেখা _এটা আমাদের সনাতন ধৰ্ম্মেবই বৈশিষ্ট্য ও 
উদ্দারতা। আল্লা, খোদা, গড, যিশু কৃষ্ণ বুদ্ধ মহম্মদ প্ৰভৃতি 
সকলকেই যথাযোগ্য গৌরব দান ও শ্বীরুতি দান একমাত্র 
এই ভারতীয় বৈদিক সনাতন ধর্মই করেছ। এই বৈদিক 
সনাতন ধৰ্ম্ম কোন জাতিবিশেষের, বা কোন সাম্প্রদায়িক ধৰ্ম্ম 


২৯২ 


বিশেষের মধ্যে সীমিত নয়। ইহা সকল দেশের সকল জাতির 
সকল ধর্মেরই আশ্রয় হওয়ার যোগ্য । স্ৃতরাং “সত্যম্‌ 
শিবম্‌ জুন্দরমূ* কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধৰ্ম্মমত নয়। 

প্সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্”__এই শব্দ তিনটি একই অখণ্ড 
ভাবের স্থগভীর অভিব্যক্তি,--মৰ্থাৎ, এই তিনটি শব্দ বা পদ 
একটি অখণ্ড ভাবকেই বুঝায়” একই পরম অখণ্ড বস্তুর 
তিনটি বিশেষণ । সেই অখণ্ড বস্তুটি সার্বকালিক ও সৰ্ব্ব- 
জনীন,_দেশ, কাল, পাত্র কোন বিছুরই সীমাবদ্ধতা তাতে 
নেই। সৰ্ব্বকালে সকলের পক্ষেই পরম কল্যাণকব্ ও কল্যাণদ্বরূপ 
সেই বস্তু৷ সেই বন্তটির অথ স্বরূপটি কেমন? তাই বর্ণনা করা 
হয়েছে ‘সত্যম্‌’ 'শিবম্‌ ও স্থন্দরম্‌’--এই তিনটি বিশেষণ 
দিয়ে। 

“ণিবম্‌ অৰ্থাৎ ‘শিব’ শব্দের নান! অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় । 
‘শিব’ শবেব অর্থ--মূঙ্গল, সুখ, কল্যাণ, শুদ্ধ, মুক্তি বা মোক্ষ, 
শুভ, রম্য, রমণীয়,, স্থখপ্রদ, কল্যাণপ্রদ ইত্যাদি। অর্থাৎ 
সেই অখণ্ড তত্ব বা ভাববস্তাট পরম মঙ্গল, শুভ, কল্যাণ ও 
স্ুখহ্বরূপ । আবার সেটি পরম শুদ্ধ, পরম পকিত্র। কারণ, 
যা নিজে পরম শুদ্ধ ও পরম পবিত্র না হয়, তা কখনও কল্যাণ" 
স্বরূপ ও কল্যাণকর হতে পারে না। আবার সেই বস্তুটি স্বয়ং 
মুক্ত বা মুক্তিশ্বরূপ । কারণ স্বযং চির মুক্ত না হলে, দেশ 
কাল-অবস্থা প্রভৃতির দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত বা আবন্ধ হলে, তা 
কখনও পরম মঙ্গল, কল্যাণন্বরূপ ও সুখম্বরূপ হতে পারে না, 
পরম মঙ্গল, কল্যাণ ও সুখ দিতেও পারে না! কারণ, ষে- 
কোন প্রকার বন্ধনই দুঃখের ও অমঙ্গলের কারণ | অতএব সেই 
বস্তুটিকে মুক্তও হতে হবে, স্থতরাং শিব পদের এ সকল অর্থই 
সেই অখণ্ড ভাবময় বন্তটির পক্ষে প্রযোজ্য হয। স্থৃতাং 
শিব শব এখানে কোন ধর্থবিশেষের বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের 
মতবাদের কথা নয়। ইহা এক সার্বজনিক সার্বকালিক শব্দ । 
কারণ, জাতি, ধর্ম, দেশ নিবিশেষে সকল মানবই চায় পরম 
স্থধ, পরম মঙ্গল, পরম কল্যাণ, পরম মুক্তি। আর শিব শব্দ 
সেই সকলেরই বাচক ৷ 

আবার যেখানে ‘শিব’ (শিবম্‌)--অর্থাৎ পরম কল্যাণ ও 
মঙ্গল বস্তু--সেধনেই বিরাজ করে ‘সৌন্দধ্য--যা শিব-- 
তাই সুন্দর হয় | ‘মঙ্গল বা কল্যাণ ও ‘সৌন্দর্য! - একন্তরে 


প্র্ণ্ব 


[ ৬৬তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্য! 


গাথা। তাই সেই অখণ্ড বস্তট একাধারে “শিব ও 
‘সুন্দরম্‌’--উভয়ই । এখানে “সৌন্দর্য বলতে জগতে 
যত কিছু সুন্দর--সুন্দর চারিত্রিক গুণসকল, যেমন__সকলের 
প্রতি প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, মৈত্রী, ক্ষমা, উদ্বারত|, দয়া, 
অনুকম্পা, অহিংসা, সত্য, সংযম, পবিত্রতা, ত্যাগ, অনাসক্তি, 
সত্যাচরণ ও সত্যবাঁদিতা, অমাৎসর্ধ, অনস্থয়। ইত্যাদি; 
আবার বহির্জগতের বাহ প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য সুন্দর মুল, 
সুন্দর সূর্যোদয় ও স্বর্য্যা্ড, সুন্দর চন্দ্রকৌ মুদ্দী, বিটপীলতাব 
প্তামলিমা, দিগন্তবিত্িত স্থবিশাল আকাশের নীলিমা ও বিপুলত্ব 
তাতে আবার কত বর্ণের কত দৃশ্তের খেলা বিপুল সমুদ্রের 
বিশালতা! ও গভীরত| --বহু প্রকারের ফেন বুদ্বুদ তরঙ্গ -- 
এক কথায বাহ্‌ প্রকৃতির অনন্ত বস্তুর অনন্ত বৈচিত্রের অনন্ত 
সৌন্দধ্য--এই সকলই তো জুন্দর--এই সকলই তো সেই 
পরমের শ্রী সুতরাং সেই পবম অখণ্ড বস্তুটি আবার 
সুন্দরও বটে । সৰ্বহৃন্দব- সকল সৌন্দর্য্যের স্বরূপ ও আধার । 
কেবলম. শিবম, নয়, কিন্ত হুন্দরম্ও | আবার যেখানে 
শিবম্‌ ও হুন্দরমূ, সেখানে আননও থাকে । তাই সেটি আবার 
আনন্দমৃও বটে-পরিশেষে সেই বস্তুটির শাশ্বত চিরকালীন 
সত্বা থাকা প্রয়োজন ৷ তাকে অবিনশ্বর নিত্য অপরিবর্তনীয় ও 
অবিকারী হতে হবে। উল্লিখিত বাক্যে সত্যম, শব্বটিব সেইটিই 
অর্থ । সত্য শব্দটির অর্থ--নিত্যকালীন সত্তা ব1 অস্তিত্বযুক্ত; 
“অবিদ্যমীন' নয়--সর্বদ| বিদ্যমান, যার কখনও অবিদ্ধমানতা। 
বা অভাব হয় নাতাই-ই চিরন্তন সত্য। অতএব যা, 
‘সত্য’ তা ধ্ৰুব, অচঞ্চল, তার কখনও বিকার ও পবিবর্তনও 
হয় না। সেইটিই যথার্থই পরম সত্যের ধ্রুব রূপ । 

আর, উল্লিখিত বাক্যের 'শিবমূ-ুন্দরমূ” বস্তুটি সেই ধ্ৰুব 
“সত্যম্‌”ও বটে । কারণ, যা? ধ্ৰুব, অপরিবর্তনীষ, অবিকারী, 
সদ! অস্তিত্বশীল সত্যবস্ত নয়, তা নিজে শাশ্বত ও নিত্য ন| 
হওয়ায় কখনও পরম 'শিব'-কল্যাণ স্বরূপ ও ‘সুন্দরম্‌’ 
হতে পারে না। অতএব, যা অথণ্ড শিব-সুন্দর, 
তা’ আবার সত্যও বটে। সুতরাং 'অত্যম্” ‘শিবম্‌’ 'নুন্দরম্‌ 
পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ, নিত্য সম্পক্ত, 
নিত্য অবিচ্ছেদ্ব, কোনটাই কোনটাকেই ছেড়ে থাকে না,“ 
বাদ দিয়ে থাকে না! 


॥ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ | 





আবার, এই সত্য পদটির মধ্যে আরও অনেক গৃঢ়ার্থও নিহিত 

আছে। যেমন, য| ‘সত্য’ তা’ অবশ্যই কপটতামুক্ত হবে, 
তাতে মিথাৰ নামগন্ধও থাকবে ন|। মত্যাশ্রধীকে সবল নিষ্কপট 
সত্যবাদী হতে হবে, কায়-মন-বাক্কে এক করে সত্যবাঁক্য 
ব্যবহার ও সত্যাচরণ করতে হবে। সত্যের মধ্যে থাকবে 
সমতা, সর্বত্র সমদর্শন, সসবৃদ্ধি ও চিত্তের সাম্যভাব। 
( সত্যঞ্চ সমচিত্ত্বম্‌, সমত্বং যোগ উচ্যতে )। সত্যের মধ্যে 
অবশ্যই থাকতে হবে অহিংসা, সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষভাব 
ও দ্রোহভাব শূন্যতা, হিতকামনা, দয়া ও ছিতচেষ্টা (যং 
ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা) থাকবে সর্বদা স্থির 
ধৈৰ্য্য তিতিক্ষা, মন ও বহিরিন্দরিয়ের সংযম ( দম ), অনস্থয়| 
(কাহারও দোষ দর্শন না করা) মাত্সর্য্শৃন্ততা, ক্ষমা, 
লজ্জা (পাপ কাধ্যে, অধশ্শীচরণে ও নিজের গর্ব-অহঙ্কারাদি 
প্রকাশে লজ্জা) ইত্যাদি! (মহাভারত শাস্তিপর্ব, ১৬২ 
অধ্যায় । 

স্থৃতরাং, দেখা গেল ষে,--ষে সকল মানবিক কল্যাণকর 
গুণ দেশ-কাল জাতি-ধর্স-নির্বিশেষে সকল মানুষের দ্বারাই 
পরম কল্যাণকর রূপে স্বীকৃত হয়েছে সেই সকল গুণই এই 
‘সত্য’ কথাটির মধ্যে তার গৃঢ়ার্থরূপে নিহিত বয়েছে। সেই 
পরম অখণ্ড ভাববস্তটি যা সত্যম শিবম, স্থন্দরম্‌ বাক্যের বাচ্য 
ও তাৎপর্যার্থ তা অবশ্যই সেই সকল কল্যাণগণযুক্ত হবে। 
তাতে সেই সকল গুণ সবই রবেছে। এব দ্বারা এক সার্বজনিক 
ও সার্বকালিক সকল মানুষেরই পরম কল্যাণকর ধৰ্ম্মে কথাই 
ঘোষিত হয়েছে। কোনরূপ ধৰ্ম্মীয় সাম্প্রদাযিক সঙ্কীৰ্ণতার কথা 
এর মধ্যে নেই। 

আবার যা” সত্য, শিব ও সুন্দর, তা’ কখনও আনন্দকে 
বাদ দিবে থাকে ন৷৷ যেখানে সত্য, শিব ও স্থন্দৱত| 
বিরাজমান, সেখানে আনন্দও অবশ্যই বিৱাজমান। অতএব, 
সত্য, শিব, সুন্দর একাধারে “আনন্দন্বপ"ও বটে। ‘সত্যম্‌ 
শিবম্‌ সুন্দরম্‌ আনন্দম্‌ ।” 

আবার সেটি বিজ্ঞান” 'প্রস্ঞান' বা জ্ঞানম্বরূপও ৷ 
কারণ, যেখানে জ্ঞান-প্রল্লান নেই, যেখানে অজ্ঞানতা আছে, 
তা কখনও মঙ্গলকর ও কপ্যাণস্বরপ, সুখম্বরূপ ও সৌন্দধ্য- 
স্বরূপ হতে পারে না। কারণ, অজ্ঞানতা থেকেই মোহ ও 


সত্যম শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 
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দুখ আসে। আর অজ্ঞান চিরস্থাধী খ্রব, নিত্য পদাৰ্থও 
হতে পারে না, কাবণ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের বিনাশ বা 
ব। নিবৃত্তি হয । যেমন আলোকের দ্বার অন্ধকাব নাশ হয়, 
সেইবপ ৷ অতএব, সেই ‘শিব-সুন্দর’ বস্তুটি ‘সত্য’ও হওয়ায় 
তাকে অবশ্যই *জ্ঞানম্বরূপ” বা বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান স্বরূপও হতে 
হবে। তাতে কিছুমাত্রও অজ্ঞানতা থাকলে চলবে না। 
অতএব শেষ নি্র্ষ দাডাল এই যে, সেই অখণ্ড ভাববস্তটি 
একাধারে “সত্যম্‌ শিবম্‌’ সুন্দরম্‌ বিজ্ঞানম্‌ আনন্দম্‌” ৷ 

এমনই একটা অখণ্ড, পরম ব্যাপক ও গভীরতম ব্যঞ্চনাময় 
ভাববন্তুই উল্লিখিত “সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্” বাক্যের বাচ্য। 
স্থতরাং, সেই বাক্যে ষে কোন প্রকার দেশ, কাল, জাতি, 
ধৰ্ম্ম, বৰ্ণ, সম্প্রদাব-কোন কিছুরই বন্ধন, সীমাবদ্ধতা ও 
ন্থীর্ণতা নেই,_ এটা তো বুঝাই গেল। 

এই তত্বটি না জেনেই, না বুঝেই, কিছুমাত্র বিচার 
বিবেচন। না করেই উল্লিখিত বাক্যের ‘শিবম্‌’ শব্দটির পরিবর্তন 
করে তার স্থানে “প্রিয়ম্” শব্দাট বসান হয়েছে। এটা 
যে খুবই দুঃখের বিষয় ও বেদমন্ত্রের পরিবর্তনরূপ দোষ, 
তা অবশ্যই স্বীকার করতেই হবে। এখন ‘শিবমৃ’ এর, 
পরিবর্তে পপ্রিয়ম্" শব্দটি দেওয়ায় কি দোষ ও ভাবহানি 
ঘটেছে,_-সেটি আলোচন। করা হচ্ছে 

যেটি 'শিবা,_ষা পরম কল্যাণ ও মঙ্গলন্বরূপ,_-সেই 
‘শেষের’ বা ‘কল্যাণে? একটা সর্বজনীন সার্বকালিক 
সামগ্রিক অখণ্ড রূপ আছে,--যা বদলায় না, দেশ কাল 
পাত্রভেদে যার পরিবর্ধন হয় না। কিন্তু ‘প্রিয়ত্বের’ বা 
‘প্রিয়তার’ ( ‘প্রিযে'র ) রূপটি আপেক্ষিক, দেশ, কাল, পাত্র ও 
অবস্থা ভেদে “প্রধতার' কপটি বদলাষ। একজন লোকের 
আজ যা| প্ৰিয়, দুইদিন বাদে তা আর প্রিয় থাকে না, এক 
অবস্থায় যা’ প্রিষ, অন্ত অবস্থায় তা' ‘অপ্রিয়’ হয়ে যায়, 
একদেশে যা’ প্রিয়, অন্ত দেশে তা প্ৰিষ হয না, এক 
জাতির কাছে যেটি প্রিয়, অন্ত জাতির সেটি অপ্ৰিয় ৷ সুতরাং, 
‘প্রিযত্বের' রূপটি আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল, দেশ কাল-পাত্ৰ- 
অবস্থাদির পরে নির্ভরশীল | তার কোন নিরপেক্ষ, নিত্য 
সামগ্রিক আনন্দময় কল্যাণকর অখণ্ড রূপ নেই । “প্রিয়ম্‌” 
বস্তুটি অনেক সময় আপাতমধুর হলেও পরিণামে দুখদায়ক 
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হতেই পারে এবং হযেও থাকে । কিন্ত ‘শিবম্‌' সৰ্ব্বদাই 
আত্মার উর্ধগতি ও পরম কল্যাণই দান করে। এই দিক্‌ দিবে 
বিচার করলে "শিবম্‌’ পদের ভাবার্থের ও ব্যঞ্জনার গভীরতা 
অপেক্ষা 'প্রিয়ম’ পদের অর্থের গভীরতা ও ব্যাপকতা 
অনেক কম, অনেক লঘু। স্থতরাং, ‘শিবম্‌' এর পরিবর্তে 
“প্ৰিয়ম্‌” ব্যবহারের ফলে ভাবের গভীরতার, ব্যাপকতার ও 
অখণ্ডতার হানি ঘটেছে-_দেঁশকালপাত্রভেদে সমগ্র মানব- 
জাতির পক্ষে যেটি কল্যাণকর ও শ্রেষঃ নব । 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা উল্লেখ্য যে,-- 
‘প্রিযম্‌’ কথাটি বেদে (উপনিষদে ) ২১টি স্থানে ব্যবহৃত 
হযেছে অখণ্ড সামগ্রিক পরম তত্বটির ( Absolute 


[ ৬৬তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 
Supreme Eternal Being or [২০9৪115-ব) অখণ্ড 
পরম আনন্দম্বরূপটি ( Absolute Supreme Fternal 
Bli=5 ) বুঝাবার জন্য | (দ্রষ্টব্যঃ “অস্তি ভাতি প্রিষম্গ, 
“প্রিয়মিত্যেব উপাসীত",) [ ‘অস্ত’ সৃত্য-( সৎ )-- 
( Existence ), ‘ভাতি'_-‘চিৎ!’ (জ্ঞান ), [ conscious- 
1685 ], প্রিয়ম্‌ = আনন্দম্‌’_[ Bli58 ] = ‘সচ্চিদানন্দ ]। 
অবশ্য এই প্রসঙ্গে এখানে সেই কথা আমাদের আলোচ্য নয়। 

যাক্‌--এই প্রবন্ধের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের ও জন- 
সাধারণের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করলাম। তাঁরা এই 
বিষয়ে অবহিত হযে করণীধ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে 
বাধিত হব। 


ভগবান সোমনাথ ও প্রত্ব ছারকাধীশ 


ভঃশ্রীস্ুুখমক্স সরকার 
{ পূৰ্ব্লানতবৃত্তি) 


ঘুরে ফিরে সব দেখছি, এমন সময় আমাদের পূর্ষ-পরিচিত 
আসানসোল থেকে আগত চারজনের একটি দল এসে হাজির 
হল। এদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমেদীবাদের আশ্রমে । 
এই দলে আছেন আমার গুরু-ভগ্নী মেনকা দাস, তাব 
মামাতো ভাই স্বহাস সোম, এদের ঘনিষ্ঠ জনৈক বৌদি এবং 
বার্নপুরের রামকৃষ্ণ পূৰ্ণানন্দ আশ্রমের ব্রহ্মচারী ফকির 
মহারাজ । 

কিছুক্ষণ পবেই ছয়ঞ্জন এক সঙ্গে চললাম প্রভু দ্বারক!- 
ধীশের মন্দির অভিমুখে! তোতীন্রী মঠ থেকে মন্দিরের 
দূরত্ব এক মাইল। পথে যেতে যেতে সুহাস বাবু জিজ্ঞাসা 
করলেন “মাষ্টার মশাই, এখানে শ্রীকৃষ্ণকে রণছোড়জী বলে 
কেন? আমি শ্রীকৃষ্ণ কংস বধ করার পর কংসের শ্বশুর 
মগধরাজ জয়াসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করেছিলেন! 
দশবার শ্রীকৃষ্ণ সেই আক্রমণ ঠেকিয়েছিলেন । কিন্তু একাদশ 
বারে জরাসন্ধ যখন দুর্ধর্ষ বীর কালযবনকে সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ 


করলেন তথন শ্রীকৃষ্ণ রণে ভঙ্গ দিয়ে কয়েকজন যাদবকে সঙ্গে 
নিয়ে এই দ্বারকায় পালিয়ে আসেন ৷ এই রণ ছেড়ে আঁসাব 
জন্যই শ্রীকুষ্ণ এখানে রণছোঁড়জী নামে খ্যাত হয়েছেন । 

স্থহাস তাহলে বণছোড়জী নামট। প্ৰীকুষ্ণের গোঁরব 
বহন করছেন না, তাছাড়া যে শ্রীকুষ্ণকে আমবা স্বয়ং নারায়ণ 
বলে জানি, তিনি রূণে ভঙ্গ দিযে পালিষে এলেন এটা 
কেমন কথা ? 


আমি ॥ দেখুন, ‘নারায়ণ’ হলেও শ্রীকৃষ্ণ নররূপী নারায়ণ। 
নারায়ণ রক্তমাংসের দেহধারী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন 
মান্য হয়ে এসেছিলেন তখন সীমাবদ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক, 
তাছাড়া তিনি নিজে অনগ্তশক্তির অধিকারী হলেও যছুবংশীয়র! 
তো! সকলেই তা ছিলেন ন| । তাদের রক্ষা করার জন্য 
শ্ৰীকৃষ্ণকে এই (১০110% অবলম্বন করতে হয়েছিল। যুদ্ধে 
অনেক সময় প্রয়োজন মত পশ্চাদ্দপসবণ করতে হয়। অযথা 
লোকক্ষয় কৰবে লাভ কি? 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ] 


তগবান্‌ সোমনাথ ও প্রভু দ্বারকাধীশ 





স্বহাস আর এ জায়গাটার নাম দ্বারকা হল কেন? 

আমি ! মহাভারতে এবং হরিবংশে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ 
এখানে আসার পূৰ্ব্বই এখানে একটা পুরাতন বহু দ্বারবিশিষ্ট 
দুৰ্গ ছিল। প্রীকুষ্ণ সেই দুর্গ সংস্কার করে তার নাম দেন 
দ্বারাবতী বা দ্বাদ্বকাপুরী এবং এখানেই তাঁর নতুন রাজধানী 
স্থাপন করেন। অবশ্য পুরাণ কথায় খান্না বিশ্বাস করেন না, 
এমন কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, এ জাযগাট| ছিল 
স্ব-প্রাচীনকালে বিদেশী বণিকদের ভারত প্রবেশের দ্বার স্বরূপ । 
অৰ্থাৎ Gateway of India, খ্ৰীঃ পূঃ তিন হাজার অব্দেও 
এখানে দ্বারকা বন্দরের অস্তিত্ব ছিল। এখনও তো Dwarka 
Port রয়েছে। আমরা দেখে আসব । 

কথ। বলতে বলতে আমরা প্রভু দ্বারকাধীশের তোরণ দ্বারে 
উপস্থিত হলাম । বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। হৃদয়ে 
আবেগ আর আনন্দ উচ্ছুসিত হয়ে উঠছে। আশে পাশে 
বহু দেব-দেবীর মন্দির । সে সব ছাড়িয়ে সোজা গিয়ে উঠলাম 
ভগবান্‌ দ্বারকানাথের মন্দিরে । ১৭০ ফুট উচ্চ গ্রানাইট 
পাথর এবং বেলে পাথরের নিম্নিত স্ব-বিশাল মন্দির! মূল 
মন্দিরটি দর্ঘ্যপ্রস্থে ৯০ ৩০ ফুট | নাটমন্দিরে ৬০টি স্তম্ভ। 


এই মন্দিরের নাম ‘জগত মন্দির’ | নাট মন্দিরের মাঝখানে 
অবরোধ । অবরোধের একদিকে পুরুষদের, আরেকদিকে 
মহিলাদের জাইন। একেবারে গর্ভ মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে 
দাড়ালাম । কিন্তু সম্মুখে একটি পর্দা ঝুলছে। পর্দার উপর 
পার্থনারথির মৃত্তি চিত্রিত। শোনা গেল ঠিক সাড়ে ছয়টার 
সময় পর্দা অপসারিত হবে তখন দেব-দর্শন হবে। সাতটায় 
শুরু হবে সন্ধ্যারতি । এখন সওয়া ছটা বাজে। সৌভাগ্যক্ৰমে 
আমরা লাইনের প্রথমেই দাড়াতে পেরেছি । ঠিক ছষটা-ত্রিশ 
মিনিটে যবনিকা অপস্থত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভূ 
দ্বারকাধীশ আমাদের নয়নগোচর হলেন। পিছনে একদল ভক্ত 
উচ্চকঠে ধ্বনি দিয়ে উঠল দোয়ারকাধীশ কী জয় | গিরিধারী 
লাল বণছোড়ঙ্জী কী জয়! সন্মুখে দেখছি প্রায় এক 
মিটার উচ্চ উজ্জল কাষ্টিপাথরে নির্মিত চতুভুর্জ বিষ্ণুমূতি। 


"= চতুভুজে শোভা পাচ্ছে শঙ্খ চক্ৰগদা-পদ্ম | শিবে মুকুট, 


বিশাল চূড়াটি ডানদিকে হেলান । সৰ্ব্বাঙ্গ অঙ্গদ, কেয়ুর 
কঙ্কণ, হার ইত্যাদি অলঙ্কারে শোভিত । আমার ধারণ! 
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ছিল, এখানে দ্বারকানাথের দ্বিভুজ্জ মৃতি দেখতে পাব। সেই 


দ্বিতুজের মুরলী না হোক শঙ্খ-চক্র থাকতে পারে । কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণ 
এখানে চতুতুর্জ কেন? ঠিক সেই মুহূর্তে মহিলাদের লাইনে 
একটি রাজস্থানী মহিলা মীরার ভজন গাইতে শুরু করলেন : 

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুর ন কোই । 

যা কে শিবে মোর মুকুট মেরো পতি সোট : 

শঙ্ঘচক্রগদী-পন্ম কঠমাল ওঈ | | 

তাহলে স্বয়ং মীরাবাঈ চারশ বছর পূর্বেও দ্বারকানাথেব 
এই চতুৰ্ভুজ মৃতি দর্শন করেছিলেন। 

পিছনদিকে “দৌয়ার্কাধীশ কী জয়” গৰ্জ্জন শুনে উচ্ছৃসিত 
হয়ে উঠলাম | তাকিয়ে দেখি, বিচিত্র বেশধারী নাড়িয়াদবাসী 
কৃষকের দল সমাগত হযে গুরুগস্ভীর রবে ছারকাধীপের জযধ্বনি 
দিচ্ছে। নাটমন্দিরের উপরেই দেওযালের সঙ্গে সংলগ্ন একটি 
বিশাল দর্পণ) তাতে ভগবান্‌ দ্বারকাধীশের মৃত্তি চমৎকার 
প্রতিবিদ্বিত হচ্ছে। যাঁরা দ্বারকাধীশের সন্মুখে এসে দর্শন 
করতে পারছে না, তার! এ দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখে দুধের স্বাদ 
ঘোলে মেটাচ্ছে। ঠিক সাতটার সময় সন্ধ্যারতি শুরু হল। 
ধূপ, পঞ্চপ্রর্দীপ আর পুষ্পমাল্য দিযে আরতি-পনের 
মিনিটেই শেষ । নয়নভরে দেবতার আরতি দর্শন করলাম । 
যথাসাধ্য প্রণামী দিতেই পুবোহিত একটি প্ৰসাদীমাল| এবং 
কিছু প্রসাদ দিলেন! মালাটি কণ্ঠে ধারণ করে মন্দির থেকে 
বেরিয়ে দৃক্ষিণদিকে “ছাগ্লান্ন সিড়ি” দিয়ে নেমে গেলাম 
গোমতীর ঘাটে। 

সাড়ে সাতটা বাজছে; কিন্তু এখনও পশ্চিমদিগন্তে 
অন্তবাগ মিলিয়ে যায় নি। অদূরে আরবমাগর থেকে প্রবল 
বেগে বাতাস বইছে। সেই বাতাসে দ্বারকাধীশের মন্দির" 
চূড়ায় পত, পত্‌ করে উড়ছে একটি অতিকায় পতাকা। 
শোনা গেল, কিছুক্ষণ পূর্বেই নাড়িয়াদের কুষকেবা এই 
পতাকা টিদান করেছে । 

দ্বারকাধীশের মন্দির-চূড়াষ ধ্বজারোপণ এই সময একটি 
বিশেষ অহুষ্ঠান। এক একটি ধ্বজী রোপণের জন্য দেবতার 
নামে পাচ হান্জার টাকা দান করতে হয় । 

আজ শুক্লা ত্রয়োদশী; আকাশে উজ্জল চন্দ্রমা। আজ 
আর বেশিক্ষণ মন্দিরে না থেকে আমরা তোতাত্রিমঠে ফিরে 
গেলাম ৷ 
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পরদিন প্রক্যুষেই প্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে তারক-ব্ৰহ্ম নাম 
করতে করতে এগিয়ে চললাম মন্দিরেব দিকে । নগরবাসীরা 
তখনও প্রায় সকলেই নিক্রিত; কেউ কেউ স্বপ্তোখিত। 
আমাদের কীর্তন করতে করতে যেতে দেখে বহু নাগরিক 
করজোড়ে নমস্কার করতে লাগল; পথের ধারে ধারে বাতায়ন- 
দ্বার খুলে যেতে লাগল । মন্দিরের তোরণদ্বারে যখন এসে 
পৌঁছিলাম, তখনও দ্বার উন্মুক্ত হয় নি। আশে পাশে রক্ষিত 
প্রত্ববন্তগুলি দেখতে লাগলাম । 

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করল “এগুলো! কি, স্তর ?" 

আমি বললাম, “কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে ভারত 
সরকারের প্রত্ববিভাগ খনন কার্য চালিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে 
যে-সব প্রত্ববস্ত আবিষ্কার করেছে, সম্ভবতঃ এগুলি সেই সব 
নিদৰ্শন ৷" 

একটু ঘোরাঘুরি করতেই চোখে পড়ল, বোর্ডের উপর 
একটি লিখন ৷ ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই লিখনের মধ্যে 
বলা হযেছে এখানে যে সব প্রত্ববস্ত্র পাওষ| গিয়েছে সেগুলি 
খ্ৰীঃ পুঃ ১৬০০ থেকে ১৯** বৎসরের পুবাতন । 

প্রকাশ বলল, “এর মানে কি, স্যর ?” 

আমি ॥ মহাভারত এবং হরিবংশে বলা হয়েছে যে, 
পীরুষণ দেহত্যাগ করার এক সপ্তাহ পরেই সমুদ্র স্বারকাপুরী 
গ্রাম করে। আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত, শ্রী: পুঃ ১৪৪২ অবে 
কুরুক্ষত্র যুদ্ধ হয়েছিল; কারণ মহাভারতে যে সব জ্যোতিষিক 
যোগের উল্লেখ আছে, সেগুলি সমস্তই খ্ৰীঃ পূঃ ১৪৪২ অবে 
ঘটাই সম্ভব ছিল। শ্রীকষের বয়স তখন ৬3 বৎসর! 
অতএব শ্রীকষের জন্ম হয় খ্ৰীঃ পূঃ ১৫০৬ অবে। অর্থাৎ 
খ্ৰীঃ পূঃ যোড়খ শতাব্দীর কথা ৷ তাহলে প্রত্বতাত্বিক 
অনুশীলনে যে সিদ্ধান্তে আসা গেছে, তার সঙ্গে আমাদের 
স্গ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত মোটামুটি মিলে যায়। তবে একালে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত প্রত্তবিদৱা| শরকুষ্ণকে এঁতিহাসিক 
ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার কবেন না। তারা মনে করেন খ্রীঃ পূঃ 
১৬০০ থেকে ১৯০০ অব্দের মধ্যে দ্বাৱকায় কোন প্রাচীন 
সত্যতা ছিল, এগুলি তারই নিদর্শন | আমর! অব্য তা মনে 
করিনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রতুবন্তগুলি শ্রীকষের 
দ্বারকাপুরীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই নয়। 


প্রণব 


[ ৬৬তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 





প্রকাশ ॥ তাহলে এই যে দ্বারকাপুরী দেখছি, এটি তো 
শ্ীরুষ্ণের সেই আদি দ্বারকাপুরী নয় | 

আমি ॥ তা তোনয়ই। এই যে মন্দিরটি দেখছ, এর 
বয়স সাতশ’ বছরের বেশী নয়। চালুক্যরাজাদের আমলে 
অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দিশ শতকে নিগিত হয়েছে। 

প্রকাশ ॥ আর দ্বারকাধীশের যে মৃত্তিট দেখলাম সেটি 
কতদিনের প্রাচীন? 

আমি৷৷ আমার মনে হ্য়, এই মূতি শঙ্করাচাৰ্যেব 
আবির্ভাবের পরে নিমিত হযেছে! অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর 
ওদিকে নয । 

প্রকাশ ৷ কেমন করে বুঝলেন? 

আমি ৷৷ এ মুত্তি দর্শন মাত্রই আমার মনে হযেছিল - 
তিরুপতির বেঙ্কটেশ্বরের সঙ্গে এব বেশ সাদৃশ্য আছে। 
বেঙ্কটেশ্বর এক্ৰ-চক্রগদ|পদ্ম-ধারী চতুভূর্জ নারাষণ-মৃতি, 
দ্বারকাধীশ তাই । বেঙ্কটেশ্বরের মত ছ্বারকাদীশও কালো 
কষ্টিপাধরে নির্সিত। পার্থক্যের মধ্যে বেঙ্কটেশ্বরের চোখ ছুটি 
বিশাল শ্রীতিলকে আচ্ছাদিত । দ্বারকাধীশের অবশ্য তা নয। 
কিন্তু মুতির গঠনশৈলীতে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট | 
শঙ্গবাঁচার্য দাক্ষিপাত্যের মানুষ ছিলেন; সম্ভবতঃ তাঁরই নির্দেশ 
অনুযায়ী এই মুতি নিম্বিত হয়েছিল । বন্ত্রীনাথে যে নাবায়ণ- 
মূর্তি আছেন, সেটিও তো শঙ্করাচাৰধ্যের প্রতিষ্ঠিত । 

প্রকাশ ॥ শঙ্করাচার্ষের প্রভাব এতো বেশি ছিল ? 

আমি ৷৷ নিশ্চয়ই | তুমি তো ইতিহাসে পড়েছ, খ্ৰীঃ পৃঃ 
তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ 
শতকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর 
ধরে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধৰ্ম 
নাস্তিক্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কালক্রমে এর মধ্যে 
তন্ত্ৰাচার, বামাচার এবং অনেক অনাচার অম্ু প্রবেশ করে। 
বিশেষতঃ বৌদ্ধৱা কালক্রমে প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে 
উঠেছিল। তার! মহম্মদ-বিন-কাঁশিমের পক্ষ অবলম্বন করে 
সিদ্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরকে হত্যা করিয়েছিল। এ সব সপ্তম 
শতকের কথা ৷ অষ্টম শতকে কেরলে আবিভূতি হলেন 
শঙ্ধৱাবতার শঙ্বরাচার্য। তিনি অল্প বয়সে পরম জ্ঞানের 
অধিকারী হয়ে সংসার ত্যাগ করে সারা ভারতে বৌদ্ধ 


প্‌ 


তদ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ] 

পণ্ডিতদের তর্কে পরাজিত করেন? বুদ্ধের নাস্তিক্যদর্শনকে 
'প্রলাপভাধিতম্‌” বলে উড়িয়ে দেন এবং হিন্দুধর্মের বিজয় 
বৈজয়ন্তী উড্চীন করেন। ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ 
স্থাপন করে তিনি হিন্দুধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। পূর্বাঞ্চলে 
পুরীতে গোবর্ধন মঠ, দক্ষিণে বামেশ্বরমে শৃঙ্গেরী, উত্তরে 
বদরিকাশমে যোশী মঠ আর পশ্চিমে দ্বারকাধামে সারদ! 
মঠ | এই চারটি মঠই হল শক্করাচার্ধের কীতি। আর এই 
চারটি শঙ্কৱমঠের জন্যই ভারতে “চতুৰ্ধাম” বিখ্যাত! ভারত 
' ভূমির পশ্চিমতম বিন্দু এই দ্বারকা। দ্বারকাধীশের মন্দির 
সংলগ্ন এই সারদা মঠ। আজই আমরা দর্শন করব। 


-_ এই সব আলোচনা করতে করতেই মন্দিরের তোরণঘ্বার 
উন্মুক্ত হল। আমরা মন্দিরপ্রাদণে প্রবেশ করলাম । 
প্রবেশ করেই ডানদিকে কুশেশ্বর গুহামন্দিরে কুশেশ্বর শিব 
দৰ্শন এবং প্রণাম করে মন্দিরা ভিমুখে এগিয়ে চলেছি। একটু 
পরেই ডানদিকে বন্দেবের এবং বামদিকে প্ৰদ্যুয়ের মন্দির | 
এই সব মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে নাটমন্দিরের সংলগ্ন মাতা 
দেবকীয় মন্দিরে দেবী দর্শন এবং প্রণাম জানিয়ে অবশেষে 
ঘারকাধীশের গর্ভমন্দিরের সম্মুখে এসে উপস্থিত 
হলাম। আজও দেখলাম মন্দিরের সন্মুখে পার্থসারথির 
চিত্ৰাঙ্কিত পর্দা ঝুলছে । এখনও স্ুধোৌদয় হয়নি , অথচ 
চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে । ধীরে ধীরে অবরোধের 
দু'পাশে পুরুষ এবং মহিলাঁদের লাইনে প্রচুর ভক্ত সমাবেশ 
হ'তে লাগল । 

শুট] ৪৫ মিঃ-এ যবনিকা অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
দ্বারকাধীশ বিগ্রহ আমাদের হৃদয় মন আনন্দে পরিপূর্ণ করে 
নঘনগ্োচর হলেন | আজ দ্বারকাধীশকে রাখালবেশে সজ্জিত 
করা হয়েছে । শিরে পীত বর্ণ উষ্ণীয, অঙ্গে পীত ধড়া। 
বৃন্দাবনের স্মৃতি প্রবল হয়ে উঠে; কিন্তু এই মুর্তি তো বেগুধর 
নয়; চতুতুর্জ নারারণমূতি। আজ কিন্তু নীচের দিকে ছুটি 
হাতে দেখছি ছুটি ঝোলার মধ্যে কোন বস্তু রক্ষিত আছে। 
পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, ঝোলা ছুটির মধ্যে 
আছে আবীর | ঠিক সাতটার সময় হুর্োদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
আরতি আরম্ভ হন। আনন্দন্বর্ূপের আরতি দর্শন করে 
সমগ্র সতা আনন্দে ভরে উঠল ৷ 


ভগবান্‌ সোমনাথ ও প্রভু দ্বারকাধীশ 


২৯৭ 








“আনন্নরূপম্‌ অমৃতং যদ্বিভাতি |” 


দ্বারকাধীশকে প্রণাম করে মন্দির থেকে নিষ্কাস্ত হয়ে : 


আমরা মন্দিরের সংলয পূর্বদিকে সারদা! মঠে প্রবেশ করলাম | 
বর্তমান মঠাধীশ শঙ্করাচার্ধ মঠে অমুপস্থিত। . শুনলাম তিনি 
যোশী মঠে গিয়েছেন । এখন যিনি তত্বাবধায়ক, তীকে প্রণাম 
করে ঘুরে-ফিরে মঠ দর্শন করতে লাগলাম । এক জায়গায় 
একটি প্রকাণ্ড বোর্ডের উপর লেখ! আছে (দেবনাগরী 
অক্ষরে ) “যাত্রীদের অন্ত বিনাস্তক্ধে ভোজনালয়? | আজ 
আমর! তোতাত্রী-মঠে ভোজন করব ; কাজেই কুপন সংগ্রহ 
করলাম না। কিন্তু আগামীকাল দোলপূরিমায় সমস্ত 
দিন মন্দির-প্রাঙ্গণে কাটাব; স্থভরাং এই শঙ্করমঠেই 
ভোজন করা যাবে | মঠের মধ্যে এক জায়গায় কৃষ্ণ সুদামার 
মুতি চিত্রিত আছে। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ তার ব্ৰাহ্মণ-বন্ধু 
স্থ্দীমাকে সিংহাসনে বসিয়ে পদ-প্রক্ষালন করছেন এবং পষ্ট- 
মহিষী রুক্মিণী সুদামার সিক্ত চরণতয্ মূল্যবান বস্ত্ৰ দিয়ে মুছিয়ে 
দিচ্ছেন। কৃষ্ণচবিত্রের এই মহিমময় দিকটি চিত্রকরের শিল্প- 
নৈপুণ্যে জীবস্ত হয়ে মনের উপর গভীর রেখাপাত করল । 

মঠ থেকে বেরিয়ে এসে ছাপান্ন সিঁড়ি দিয়ে নেসে গেলাম 
গোমতীর ঘাটে । গোমতীতে তখন জোয়ার এসেছে। 
একটা নৌকা যাত্রীদের নিয়ে এপার ওপার করছে। 
আমরা উঠে পড়লাম নৌকায় । নদীর ওপারে গিয়ে 
দর্শন করলাম লছমী নারারণজীর মন্দির বিগ্রহ । সমুদ্ৰে 
বালুচরের উপর পাশাপাশি পাঁচটি কূপ । একজন পুরোহিত 
বললেন এই পাঁচটি কূপ পঞ্চপাণ্ডব খনন করিয়েছিলেন । আর 
এই সব কুপের জ্বল মিষ্টি। কিন্তু মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের 
দ্বারকাগমনের কোন উল্লেখ নেই । অর্জুন একাকী এসেছিলেন 
এইটুকু জানা যায়। পঞ্চপাপ্তব যে প্রভাস ভীর্ঘে এসেছিলেন 
স্পষ্টভাবে একাধিকবার এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 





যাই হোক, লছমী নারায়ণজীর মন্দির থেকে ফিরে এসে ' 


পুনরায় নৌকা করে আমরা ফিরে এলাম গোমতীর উত্তর ! 


তটে। এখান থেকে গোমতীর ভীর ধরে দুজনে হাটতে হাঁটতে 
পশ্চিম মুখে এগিয়ে চললাম । গোমতীর ঘাটগুলি বাধানো 
এবং প্রত্যেক ঘাটের এক একটি নাম আছে। যেমন, গঙ্গ৷- 
ঘাট, সতীঘাট, সরস্বতী ঘাট ইত্যাদি। আর গোমতী 


২৯৮ প্রণৰ [ ৬৬তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


তীরে তীবে অসংখ্য দেব-দেবীর মন্দির | কোথাও শিব- পথে একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, শহরের 
মন্দির, কোথাও বিষ্ণুমন্দিয, কোথাও গোমতী দেবীর মন্দির, উত্তরাংশে মহামায়া-দেবীর মন্দির আছে। আমরা সেখানে 
কোথাও বা গঙ্গা দেবীর মন্দির । হাটতে হাটতে অবশেষে গিয়ে দেবী-দর্শন করলাম । মন্দির ছোট, বিগ্রহ আরও 
আমরা দ্বারকা বন্দরে এসে উপস্থিত হলাম । আরবদাগরের ছোট; কিন্তু প্রাচীনতার মহিমায় মহামায়ার মন্দির গৌর- 
উপকূলে এই বন্দরের লাইটহাউসটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ বান্বিত। কারণ, এটি একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম | 


করল। RY NE Rt OY হচ্ছে। বোধহয় ঘুরতে ঘুরতে দ্বারকানগরীর মধ্য দিযে শ্ৰীমন্দিরে এসে 
জোয়ার এবং iis Ys | এখান থেকে লক্ষ্য উপস্থিত হলাম। আগামীকাল দোলপূৰ্ণিমা। আজ থেকেই 
করলাম দ্বারকাধাশের চুডায় ধ্বজা পরিবর্তন করা হচ্ছে। উৎসবের পরিবেশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভারতের 


৮৬ Ry দেখলাম Su, বিচিত্র বর্ণের বিভিন্ন প্ৰাস্ত থেকে অগণিত তীৰ্থযাজী মন্দিরপ্রা্নে এসে 
স্থ ম রোসিত হয়েছে। চুড়া থেকে সমবেত হযেছে। তাঁদের মধ্য দু'চারঞ্জন বিদেশী-বিদে- 


টা ০ নীচে ছুড়ে ফেলল। শিনীকেও দেখা যাচ্ছে। বল! বাল্য, এঁরা অহিন্দু। কিন্তু- 
সেই নারকেল ভেঙ্গে উপস্থিত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ উৎসবে এদের জন্যও মন্দির দ্বার অবারিত; যদিও মন্দির- 


চি টি যে ৰ টা তোরণে লিখিত আছে “অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ” । বিদেশীদের 
ছে আর এব্্ত যথারীতি প্রত্যেকেরই কাধে ক্যামেরা ঝুলছে এবং ঘন ঘন ক্যামেরা 


প্রণামী দিতে হযেছে। 
ক্লিক্‌ করে উঠছে। এদের অন্ধার চেষে কৌতুহলটাই বেশী। 
ঠিক বারটার সময দারকাধীশের দিপ্রাহরিক আরতি তবু এদের প্রবেশ নিষিদ্ধ না করে কর্তৃপক্ষ ভালই করেছেন 


দর্শন করে আমরা তোতান্রি মঠে ফিরে গিয়ে দেখলাম বল মনে হল 
আমাদের পাশের রুমটিতে জনৈকা ভদ্রমহিলা আশ্রয নিয়েছেন । 
তিনি উত্তম আশ্রমের স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর শিষ্যা শ্রীমতী আজ বিমলা মায়ের সঙ্গে দেবী-দর্শন করতে গিয়ে কিছু 

বিষলা চক্রবর্তী | বিমল দেবী পরোটা বিধবা। একাকিনী বিলম্ব হয়েছে; তাই গর্ভগৃহের লাইনের প্রথম দিকে দাড়াতে, 

তীর্ঘযাত্রীয় বেরিষেছেন। তিনি নগ্রপদ্দে তীর্থ ভ্রমণ করছেন | পারলাম না। দেবকীমাতার মন্দিরের সংলগ্ন নাট-অন্দির 

সম্প্রতি উচ্জরিনী থেকে মহাকাল-দর্শন করে দ্বারকাব এসেছেন। থেকে দেবদর্শন করতে হল। দূর থেকেই দেখলাম ? 
এর নিষ্ঠা এবং পবিত্র মৃতি দেখে অভিভূত হলাম! আমরা দ্বারকাধীশের হাতের ছুটি ঝুলি থেকে মাঝে মাঝে আবীর 

তাকে বিমল! মা বলে সম্বোধন করতে লাগলাম । মধ্যাহ্ন বের করে পুরোহিতরা তীর্ঘযাত্রীদের দিকে ছুঁড়ে মারছেন। 

ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমবা পুনবায় মন্দ্রা- আবহমওল আবীরের বঙে রণ্রিত, ধৃপের গন্ধে আমোদিত এবং 

ভিমুখে যাত্রা করলাম | বিমল মা আমাদের সঙ্গিনী হলেন। ভক্তকণ্ঠের় জযধ্বনিতে মূখবিত হয়ে উঠছে । আজ দূর থেকে 

পথে যেতে যেতে তিনি বললেন, “দ্বায়কায়াং মহামায়া” নিশ্চয়ই আরতি দর্শন করতে হল । গৰ্ভগৃহ রক্তিম আলোয় আলোকিত 

এখানে মহামায়ার মন্দির আছে। আগে খাতৃ-দর্শন করে হোলির রডের ছ্যোতনা। আর্তির পর তোতাত্রি মঠে ফিরে 

তারপর দ্বারকাধীশের মন্দিরে যাব |” এলাম ৷ [ক্ৰমশঃ] 





হিন্দুধৰ্ম 


জীঅমি ভ।নন্দ রান 


(পু্বাবৃততি ) 


সংসার ও পুনর্জন্ম 
হিন্দুশান্তে ‘সংসার’ এই শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ | 
সাধারণ অর্থে ‘সংসার’ বলিতে আমবা বুঝি-জীব জগৎ বা 
পারিবারিক জীবন! কিন্ত হিন্দুশাস্ বলে যে, বর্তমান জগৎ 
ও অন্ত অনেক সুক্ষ ও উচ্চতর লোকের ভিতর দিষা আমা- 
 দিগকে যাওয়া আসা কবিতে হয ৷ জীবের এই যে পুনঃ পুনঃ 
গমনাগমন ব| সংস্থতি ইহাকেই বলে সংসার! সমাক্‌ অর্থে 


' ‘সম’ উপসর্গ এবং গমন অর্থে 'স্থধাতুর যোগে উৎপন্ন সংসার" 


ৰ্‌ 


শব্বটর মূলার্থ ইহাই। 

এই সংসার-ধারণাটির উপরই সমগ্ৰ হিন্দুধর্ম স্ূপ্ৰতিষ্ঠিত ৷ 
কি দৃষ্টিভঙ্গি লইয়| হিন্দুগণ সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন 
তাহার পরিচঘ পাই ইহাঁতেই। 

মৃত পরিজনাদির উদ্দেশ্যে আমর| পিণ্ডদান করি কেন? 
কারণ, বিশ্বাদ করি যে তীহাবা এখন৪ আছেন, হয় 
কোনো স্বন্মলোকে নতুবা এই জগতে অপর কোনো 
স্থল শরীবে। পতিবিয়োগান্তে হিন্দু বুমণী বৈধব্যবরণ 


{ করেন কেন? কারণ, তাহারা বিশ্বাস করেন যে, আজীবন 
_ পতিব্বত| থাকিলে মৃত্যুর পরে আবার পতির সহিত 


মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটিবে । হিন্দু পুণ্যকার্ধ করেন স্বর্প- 
সুধ কামনায় এবং পাপ কাজ হইতে দুরে থাকেন পারলৌকিক 
শাস্তির ভয়ে । পুনৰ্জগ্মবাদ হইতেই হিন্দুদিগের এই জাতীয় 
বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। পুনর্জস্ন সম্বন্ধে এই যে 
ধারণা ইহ! কল্পনাপ্রন্থত নহে। ইহা হিন্দু ঝষিগণের 
উপনন্ধর ভিতর দ্িষাঁ যাচাই করা সত্য । হিন্দুৰ জীবনে 
পুনর্জনমবাদের প্রভাব সুগভীর । তাই, এই সম্বন্ধে একটি 
পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন । 

মৃত্যুর পর আমাদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইবে না। এই 
জন্মের পূর্বে আমাদিগকে অসংখ্যবার জন গ্রহণ করিতে 


হইয়াছে । গীতাষ ভগবান্‌ শ্ৰীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন --“হে 
অৰ্জুন, এই জন্মের পূর্বে তুমি ও আমি অনেক জন্ম পার হইযা 
আসিয়াছি। আমি তাহা জানি, তুমি জান না।” (গীতা, 
৪1৫) তিনি আরও বলিতেছেন _ “জন্মের পর মৃত্যু অবসশ্থস্তাবী 
ও মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম ।” (গীতা ২২৭)। 


জীবের অন্তর্নিহিত ভগবানত্বের পূর্ণ প্রকাশ না হওযা 
পর্যন্ত জীবকে বারে বারে এই মর জগতে আমিতে হয়। 
প্রতি বারে নৃতন পরীর হষ-_কিছুদিন থাঁকিবার পর এ শবীর 
জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু শরীরের ভিতবে 
যিনি বাদ করেন তিনি তান্জাই থাকেন। ব্যবহারের অযোগ্য 
জীর্ণ দেহটি হইতে বাহির হইয়| তিনি কিছু কাল স্ক্ষ্মলোকে 
নিবাস করেন। পরে আবার এই পৃথিবীতে আপিযা নৃতন 
দেহ প্রাপ্ত হন। ুম্মরজগৎ্ সমূহ নিবিড় স্থখভোগ অথবা 
তীব্ৰ যন্তণাভোগের আয়তন, তাই ইহাদের বলে ভোগভূম ৷ 
কিন্তু পূর্ণতা লাভোদ্দেশ্যে সকলকেই এই পৃথিবীতে আসতেই 
হয়। এই জন্য পৃথিবীকে বলে কর্মভূমি | পুর্ণতা লাভ না 
হওয়া পর্যন্ত জীব বদ্ধ থাকে এবং তাহাকে বারে বারে জন্ম গ্র“ণ 
করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের ( সংসারের ) 
প্রয়োজনই তাহার বন্ধন । 


প্রতি জন্ম আমাদের নৃতন নৃতন শরীর স্থূল উপাদান দিয়া 
তৈষারী বলিয়া ইহাকে স্থূল শরীর বলে। আবার স্থূল 
পদীর্ঘগুলি অন্নেব ভিতর দিয়া আসিয়া শরীর গড়িয়া তোলে । 
তাই শরীরের অপর নাম অন্নময় কোষ । 


স্থল শরীরটি আমাদিগের বাহিরের আঁবরণ। গীতাতে 
পুরানো কাপড়ের সহিত শরীরের তুলনা করা হইয়াছে । 
কাপড় জীর্ণ হইয়া গেলে আমরা যেমন তাহা পরিত্যাগ করিয়া = 
নৃতন কাপড় পরিধান করি, ইসেকূপ শরীরও জীৰ্ণ হইয়া গেলে 


a প্রণব 


তাহ! পরিত্যাগপূর্বক আমরা নৃতন পরীর গ্রহণ করি। 
(গীতা ২২২)। 

এই জীৰ্ণ শরীর ফেলিয়া যাওয়ার নামই মৃত্যু। নৃতন 
শরীর ধারণের নাম জন্ম । ফলে, মৃত্যু ও জন্মের মধ্য দিয়া 
আমর শুধু জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া নৃতন দেহ গ্রহণ করি। 
আমাদিগের সকলেরই অসংখ্যবার এইরূপ শরীর বদল কবিতে 
হইয়াছে। যাহারা এই তত্ব জানেন তাহারা মৃত্যুচিস্তার অযথা 
ভীত বা শোকার্ত হন না। 

এই স্থুল শরীরাভ্যন্তরে আমাদিগের আর একটি দৃঢ়তর ও 
হুক্মতর শরীর রহিয়াছে! ইহাকে সুন্দরীর বলে। 
রোগ, জরা, মৃত্যু হইতে ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না, বাধু ইহাকে 
উড়াইতে পারে না, বরুণ ইহাকে ডুবাইতে পারে 
ন|। কাল পারে না ইহার কোনো ক্ষতি সাধন করিতে। 
এমন কিছুই নাই যাহা ইহা কে বিনষ্ট করিতে পারে। 
অতীতের অগণিত জন্মের মধ্যে একমাত্র এই অুচ্মশরীরই 
আমাদিগের নিত্যদঙ্গী । 

হুক্ষশরীরের সতেরধানি অঙ্গ । যথা--বুঞ্চি, মন, প্রাণ 
(পঞ্চপ্রাণ) এবং দশধানি সূন্মেন্দরিয়। এই দশটি ইন্দিয় 
আবার দুই ভাগে বিভক্ত । জ্ঞানেন্দিয় এবং কর্ণেঞ্জিয় । 
জ্ঞানেজ্জিয় হইল--চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও স্বকৃ, কৰ্মেজ্দিয় 
হইল- হস্ত পদ, বাক্‌, পায়ু ও উপস্থ। 

এই সুন্ম শরীরই স্থূল শরীরকে গড়িয়া তোলে ও চালায় । 
আমাদিগের চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি হুস্রশবীরের 
কার্জ। বস্তুতঃ, ইহাই আমাদের সত্তার গতিপ্ৰদ সক্রিষ অংশ । 
কিন্তু এই স্ুক্শরীরেরও ক্রিথাশক্তি নিজ নহে। ইহা 
স্থুলশরীরকে চালন! করে, তথাপি ইহাও স্থূল শরীবের ন্যায় 
স্বভাববিশিষ্ট। অপর এক সত্তার প্রভাবে স্সস্মশবীর সঞ্ধীবিত 
হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এই সত্বাই মানুষের যথার্থ স্বরূপ | 
ইহাকেই বলে আত্মা। সমগ্র জীবন, উগ্ঘম এবং চেতনার 
মূল উৎস এই আত্মা। যেমন, হুর্ধালোকে ভাম্বর হইয়| চন্দ্ৰ 
পৃথিবীকে উদ্দীপ্ত করে, সেইন্ধপ আত্মার সঞ্জীবন স্পর্শে সচেতন 
হইয়া সুন্মশরীর স্থুলশরীরকে সঞ্জীব করিয়া তোলে । 





[ ৬৬তম বৰ্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


আত্মার স্পর্শে স্ধীবিত সুম্শরীর যতদিন সম্ভব স্ুলশরীরকে 
চালাইবার পর ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া নূতন একটি শরীর 
গড়িতে আরম্ভ করে। এইভাবেই আমরা জন্ম হইতে 
জন্মাস্তরে যাই । 

এছাড়া কারণ শবীর সম্পর্কেও আলোচনা প্রষোজন । 


কৰ্ম্মবাদ £ 

মানুষকে বারে বারে ঞস্নাইতে হয় কেন? এই বিষয়ে 
হিন্দুান্ত্ের মত খুবই স্পষ্ট । মন যখন সম্পূর্ণভাবে নিৰ্মল 
হয তখনই হৃদরদেবতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় এবং মাছ্য 
তাহার চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়। এই জন্ত আবশ্যক দীৰ্ঘ 
সময়ের! একটি স্থুলশরীর ততদিন বীচিতে পারে না। 
আমাদের জীবনকাল সেই তুলনায় অতি অল্প । এই জন্যই 
আমাদের বারে বারে জন্ম গ্রহণের প্রয়োজন হয । 


স্বভাবতঃ আমাদের ইন্জিয়গুলি জাগতিক বহু বস্তুর প্রতি 
আকৃষ্ট বা বিরুষ্ট হয়। ফলে উদ্ভূত হয় কোনো বস্তু লাভ 
করিবার বাসনা অথবা কোনো বস্তু বর্জন করিবার বান! । 
এইরূপ বহু বাসনার আমাদিগের মন সর্বদাই পরিপূর্ণ । 
বাদন! পূরণের জন্তু আমাদের চেষ্টার বিরাম নাই। বস্তুতঃ 
বাসনা পূর্তির এই অবিরাম চেষ্টাই আমাদের জীবনের 
ইতিহাস । 


কিন্ত বাসনার শেষ নাই, ইহ! দিন দিন বাড়িতেই থাকে । 
একটি বাসন! চরিতার্থ করিলে অগ্নিতে স্বতাহুতির ম্যায় অপর 
আবও বাসনা স্থুতীৰ হইয়া উঠে। ফলে, সৃষ্টি হয় নুতন 
বাসনার | এই অন্তহীন দুর্বার বাসনারাশির পরিতৃপ্তির জন্য 
আমবা কর্মে প্রবৃত্ত হই। এইভাবে আকাক্ষ৷ মিটাইবার 
জন্য আমবা যে কাজই করি না কেন তাহার ফলে আসে সুখ 
অথব| দুখ । প্রত্যেক কৰ্মই ষথা সময়ে ফল প্রসব করিতে 
বাধ্য। শুভ কর্মের ফল শুভ এবং অশুভ কর্ণের ফল অশুভ 
হয। মানুষের সাধারণতঃ শুভ ও অশুভ উভয়বিধ বাসনা 
থাকে বলিয়া তাহাকে উভয় প্রকার কর্ম করিতে হয় । ফলতঃ, 
তাহার সুখ ও ছুঃথরূপ কৰ্মফলের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে । 

পূৰ্বসঞ্চিত কর্মফলের যে অংশটুকু আমরা এই জীবনে 








চর 


চর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ | 


হিন্দুধৰ্ম 
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ভোগ করি তাহাকে বলে প্রারক্ক', এবং যে অংশটুকু ভবিষ্যৎ 
জীবনের জন্য থাকিয়া যায় তাহাকে বলে ‘সঞ্চিত' । বর্তমান 
জীবনের কর্মফল ক্রিয়মান রূপে জমা হইতে থাকে । এইক্লপে 
নিজেদের কৃতকর্মের ফলভোগ করিবার জন্য আমাদের জন্ম 
হইতে জন্মীস্তরে যাইতে হুয় | ধরা যাউক, একটি শিশু অদ্ধ 
হইয়া জন্মাইল। তাহার এই অন্ধত্ব নিশ্চয়ই শারীরিক 
কোনো কারণে হইয়াছে। কিন্তু সেইজন্য তাহার যে 
মানসিক যন্ত্ৰণা, তাহার মূলে রহিয়াছে অতীত কোনো জন্মের 
এক ছুফর্স। ইহাই হিন্দুশান্ত্রের মত। শত চেষ্টা সত্বেও 
বন আমরা কোনো বিষয়ে অকৃতকার্য হই তখন অদৃষ্টকে 
ধিঙ্কার দিই। আবার, কোনো চেষ্টা না করিয়া যখন 
অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করি তখন অদৃষ্টকে সাধুবাদ জানাই । 
এই 'অনৃষ্ট' আর কিছুই নহে, পূৰ্ব পূর্ব জন্মে আমরা যে সকল 
কার্য করিয়া আসিয়াছি, তাহারই ফল। তাই অদৃষ্টকে 
ধিষ্কার বা সাধুবাদ দেওয়া অনুচিত । অতীত জীবনে ষেই- 
কূপ কার্য আমরা করিয়াছি সেইরূপ ফল আমরা পাইয়াছি। 
যেইক্সপ বৃক্ষ আমর! রোপণ করিব তাহার ফলও তো সেই 
রূপই হইবে। তাই আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখের 
অন্ত অপরকে দায়ী করা আমাদের অপরাধই শুধু নহে 
অনুচিতও বটে ৷ 

কিন্তু একটি কাৰ্য আমর! করিতে পারি। আমরা ইচ্ছা 
করিলে ভবিষ্যৎ জীবন সখী করিতে পারি। বর্তমান 
' জীবনের কর্মের হাতেই এ সুখের চাবিকাঠি রহিয়াছে। 
_... শাপ্তনিষিদ্ধ অশুভ কর্মগুলি ছাড়িয়া যদি আমর! শাস্তোক্ত 
শুভ কাদির অনুষ্ঠান করি তবে ভবিষ্যৎ জীবনে আমরা 
অবশ্ঠই সখী হইব। 

কাধন| হইতে কর্ণ, কর্ম হইতে স্ধ-তুঃখ রূপ কৰ্মফল এবং 
সেই কৰ্মফল ভোগের জন্য জন্ম হইতে জন্ম৷স্তরে গমনাগমন-- 
এইভাবে আমাদের বাসনারাশি জন্মমৃত্যুর অন্তহীন ঘূৰ্পিপাকে 
আমাদিগকে আবন্তিত করিতেছে । ইহীরই নাম সংসার । 

মুক্তি 

বাসন। সমূহ মানুষকে কিরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর মধ্য, 
দিয়া টানিয়া লইয়া যায় তাহা! আমরা দেখিলাম । এই 
বিষয়ে আমাদের কোনে। স্বাধীনতা নাই । যতদিন ইহলোক 





ব| পরলোকে কোনো কিছুর জন্য আমাদের আকাজ্কা থাকিবে 
ততদিন জন্মমৃত্যুৱ হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই। এই 
অবিরাম গতায়াত ( সংসার ) অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং মনে 
হয় যেন কোনো দিনই ইহার অবসান হইবে ন! । 

সংসারে ভোগ্যবন্তর অভাব নাই। কিন্তু ভোগে তো 
আমাদের মন পরিতৃপ্ত হয় না। কোনে। কিছু লাভই 
আমাদের নিকট যথেষ্ট নহে। যত উন্নতিই আমরা করি না 
কেন, আরও ক্ষমতা, আরও জ্ঞান, আরও সুখের জন্য 
আমরা সৰ্ব্বদাই লালায়িত। বাসন! ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া 
আমাদেরকে অস্থির করিয়া তোলে। কিন্তু ইন্ত্ৰিয়জ স্থখেব 
সঙ্গেই থাকে দুঃখের গরল। অসাফল্য ও হতাঁশ|, বিষোগ ও 
বিচ্ছেদ, রোগ ও মৃত্যু আমাদের সহ করিতেই হয়। প্রতি 
জন্মেই এইগুলি আসিয়া জীবন বিষময় করিয়। তোলে। 
এইগ্রলির কবল হইতে কি তবে নিস্তার নাই? হিন্দুশাস্ত 
বলেন_ আছে। 


শ্রভগবানকে লাভ করিয়া আমরা এই সমস্ত জালামাল। 
হইতে নিস্তার পাইতে পারি। অসীম আনন্দ, অফুরস্ত জ্ঞান 
এবং অনন্ত মৃত্যুহীন জীবনই আমাদের আসল কাম্য। ইহ! 
লাভ করিবার অন্য জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া অবিরাম আমরা ছুটিয়| 
চলিতেছি। এই উদ্দগ্র আকাজ্ছার পরিতৃপ্থি ঘটিবে একমাত্র 
শ্রভগবানকে লাভ করিলে । তখন আমাদের জন্মও থাকিবে 
না, থাকিবে না মৃত্যুও। জালা-যন্ত্রণাময় সংসার হইতে 
তখনই আমরা! চিরতরে মুক্ত হইব। 


সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভই মুক্তি । মুক্ত পুরুষ এই 
উপলব্ধি করেন যে, ডাঁহার আসল স্বর্পপ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। জজ্জন্তই তাহার জীবন মধুময় হইয়া উঠে। হৃদয়ে 
বিরাজমান হয় শীশ্বতী শান্তি। সেখানে অভাব, দুঃখ বা 
ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। সীমাহীন প্রেম ও করুণার এঁশী 
প্রেরণীয় তিনি বিশ্বমানবকে মুক্তির পথে আগাই দিতে প্রবৃত্ত 
হন। 

হিন্দুশান্ত্র হইতে জান! যায় ষে, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য 
এই মুক্তি। বস্তুতঃ, প্রত্যেক মানবই এই লক্ষ্যে পৌছিবাব 
জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইতেছে। 

যখন আমন! ক্ষমতা, জ্ঞান বা সুথবৃদ্ধির অন্ধ সংগ্রাম 


- ৬০২ 


কবি অথবা মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাই 
তখন আমাদের অস্তস্থিত ঈশ্বরকে প্রকট করিয়া তোলাই 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। এই কাজ আমর! সব 
সময়ই করিয়া চলিয়াছি। প্রকৃতির সীমার মধ্যে থাকিতে 
আমরা নারাজ । জীবন, জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি প্রভৃতি যাহা 
কিছু আমরা প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হই তাহা খুবই স্বল্প মাত্রাব 
এবং প্রকৃত জিনিষের আভান মাত্র । বিশুদ্ধ 'ও ভূমারূপে 
এগুলি কিন্ত আমাদের আত্মারই বৈভব। কারণ, মূলতঃ 
আমাদের আত্মা ও ঈশ্বর অভেদ। তাই কঠোর সংগ্রাম- 
পূর্বক প্রকৃতি হইতে জীবন, জ্ঞান, আনন্দের যে কণাগুলি 
আমরা লাভ করি তাহাতে কখনও তৃপ্তি আসে না। এই 
সংগ্রামের অন্ত হইবে সেই দিন, যেই দিন আমরা আত্মার 
ঈখরত্ব উপলব্ধি করিয়া! তাহাকে গ্রকট করিতে পাৱিব। 

সচ্চিদীনন্দের অনন্ত সাগরে উপনীত হইতে পারিলে 
প্রকৃতির করুণাদত্ত আনন্দবিন্দুর জন্তু কোনে! আকাজ! 
থাকিবে না । অন্তরের শাশ্বত ও সনাতন দেবতাকে পাইবার 
লক্ষ্যে জীব আগাইফা চলিতেছে! তাহাদের জ্ঞাত বা 
অজ্ঞাতসারে সর্বজীবই সংসার হইতে মৃক্তিলাভেব জন্যই 
ছুটিয়াছে। 

অবশ্ঠ মুক্তি লাভ কথার কথা নহে। পথ অতি দীর্ঘ ও 
দুর্গম! ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হইবে তবেই জীবের 
মুক্তি। সন্দেহ নাই যে, পরম গুরু আমাদের অন্তরে বাহিরে 
রহিয়াছেন। মন যতক্ষণ এতটুকু মলিন থাকিবে ততক্ষণ 
তাহাকে পাওয়া যাইবে না। তাই তাঁহাকে লাভ করিবার 
জন্য চাই এীকাস্তিক চিত্রস্তদ্ধি। বলিতে গেলে চিত্তশুদ্ধিই 
একমাত্র কার্য যাহ। মুক্তিলাভের পূৰ্ণ পর্যন্ত আমাদের করিয়া 
যাইতে হইবে। চিত্তের একান্ত নির্গলতাই আসাদের 
আনুষ্ঠানিক ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাতেই আমাদের 
সাধনার পরিসমাপ্তি । 

এই চিন্তশুদ্ধিব জন্য সময়ের পরিমাপ মাস বা বতসর দ্বার৷ 
হয না । চরম লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে বহু জন্মের প্রযোজন 
হইতে পারে। (গীতা ৩৪৫) 

যাহা হউক, হিন্দুশান্্র হইতে এক অমূল্য আশ্বাস পাওয়া 
যায় যে, এক জীবনে আমর! যতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি করি 


প্রণব 


[ ৬৬তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


তাহা কদাপি বিনষ্ট হয় না। উহাকে পুজি করিয়াই হয় 
ভবিষ্যৎ জীবনের স্ত্রপাত | ইহা ছাড়! আমাদের শাস্তে চিত্ত- 
শুদ্ধির শুর বিন্তস্ত সাধনের নির্দেশ পাওয়া যায় । সকলের মন 
কখনও সম অবস্থায় থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তির বর্তমান 
মানসিক অবস্থা পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনার ফল। এই জন্যই 
কাহারও চিত্ত পঙ্থিল আবার কাহারো চিত্ত স্বচ্ছ। হিন্দুধৰ্মে 
প্রত্যেকের মানসিক অবস্থীনুষায়ী চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা 
রহিষাছে। 

এখন প্রশ্ন হইল চিত্তশুদ্ধি বলিতে কি বুঝায়? 

আমাদের মনের দৃষ্টি সাধারণভাবে পৃথিবীতেই নিবদ্ধ । 
পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিষা সমগ্র মনটি ফিরাইতে 
হইবে ঈশ্বরাভিমুখে | বিষয়চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত 
করিয়। নিবিষ্ট করিতে হইবে পরম পুরুষের চিন্তায় । ইহাকেই 
বলে চিত্তশুদ্ধি। এইরূপ করিতে পারিলেই ঈশ্বর লাভ হয় 
এবং তখনই মাহ হয চিরমুক্ত ৷ 

এহিক,ও পারত্রিক নানা রমণীয় বস্তু আমাদের ইন্দ্র 
সমূহকে আকৃষ্ট করে। ইন্দ্রিয়ের পিছনে: ছুটিতে থাকে মন। 
তাই আমরা শ্রীভগবানকে ভুলিয়া যাই, জীবনের লক্ষ্য 
হারাইয়া ফেলি । (গীতা ২৬৭) 

চিত্তাকৰ্ষক বিষয়ে মনের এই যে অঙ্গগমন্ন বা উন্মত্ত 
অনুদরণ ইহ'কে নিবৃত্ত করা খুব সহজ কার্য নহে! কিন্তু 
যত সময়ই লাগুক না কেন, মল নিবৃত্ত না করিলে চলিবে না। 
সমস্ত বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে ।; 

(গীতা ৬৩৫) 

এই কাৰ্য যত কঠিনই হউক না কেন অদম্য আন্তরিকতার 
সুফল অনিবার্ধ। আসক্তির পরিমাণ যত কমিবে, মন তত 
ভগবানাভিমুখে অগ্রসর হইবে! মন যেন আসকিরূপ 
ধূলা কাদা মাথা লৌহকণা। আসক্তির কার! ধুইয়| ফেলিলে 
শক্তিশালী চুম্বকের ন্যায় শ্ীভগবান্‌ তাহাকে আপনার নিকট 
টানিষা লন। অবশ্য বিষয়াসক্তি একদিনে ত্যাগ করা যায় 
না। এমনকি এই আসক্তি ত্যাগের কল্পনাও অনেকের 
নিকট আতঙ্কের বস্তু অত্যন্ত স্থুল বুদ্ধি প্রাকৃত মান্য ছোট 
শিশুর ন্যায় এই পৃথিবীর সুখ-সম্পদ ভোগ করিতে চাহে । 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে ষোল আনা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে 


মী 


[ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ] 


না। ইহাদের ক্রমোন্নতির জন্য হিন্দুধর্মে অনাসক্ত শিক্ষার 
একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাকে বলে-প্রবৃতিমার্স। 
ইহলোক ও পরলোকের উপাদেয় ভোগের আকাজ্ষা! করিতে 
্রবৃত্িষার্গীর কোনো বাধা নাই। কি ভাবে এই সকল বাসনা 
পূর্ণ হইবে তাহারও নির্দেশ হিন্দুধৰ্মে রহিয়াছে । প্রবৃত্তিমার্গের 
একনিষ্ঠ সাধক দুঃখেব মাত্রা যথাসম্ভব কমাইয়া ইহকালে ও 
পরকালে প্রচুর সুখভোগের অধিকারী হন। এইভাবে ক্রমে 
ক্রমে তাহাদের মন কিছু পরিমাণে শুদ্ধ হইয়া যায়। প্রবৃত্তি- 
মাৰ্গ আসলে মন সংযত করিবার প্রথম পাঠমাত্র । এই 
পথের সন্ধান পাওয়া ষায় বেদের কর্ম কাণ্ডে এবং ইহার ভাৎপর্য 


ও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় পূৰ্ব মীমাংসা দর্শনে ৷ 


আব এক শ্রেণীর লোক আছেন যাহাদের নিকট এই 
পৃথিবীর ভোগস্থখ তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে । এমন কি, উচ্চতর 


কামনা 


৩০৩ 


লোকে ভোগের যে নিবিড় আনন্দ তাহার জন্তও তীহারা 
লালাফ্িত নহেন। বর্তমান ও পূৰ্ব পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতার 
ফলে তাহারা জানিতে পারিযাছেন যে ইন্দিয়ের ভোগ অন্তা 
সারশৃন্ত । এই সকল ব্যক্তির জন্যই সাধনার শেষ সোপান--- 
নিবৃত্তি মাৰ্গ । 

হিন্দুধৰ্ের ব্যবস্থান্সযায়ী সাধনার দুইটি সোপান অতিক্ৰম 
করিয়া আমাদের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। প্রথমে প্রবৃত্তি 
মাৰ্গ এবং তারপরে যথাসমরে নিবৃত্তি মাৰ্গ--ইহাই পূর্ণতা 
লাভের সমগ্ৰ সাধন। ইহার উদ্যাপন হইবে সেই দিন, 
বেই দিন বিষয়াসক্তির শেষ আভাসটুকু মুছিযা যাইবে এবং 
অন্তরে ভগবান্‌ পূর্ণরূপ প্রকাশিত হইবেন, তখনই আমরা 
পাইব সংসার হইতে মুক্তি । 

(ক্রমশঃ) 





কামন| 


শ্বীমদন মোহন মুখোপাধ্যায় 


তোমার পথে চলতে গেলে 
অনেক বাধা যায় না গোনা, 
‘আয়’ বলে আয় ডাকছে বাঁশী 
সে স্বর কানে যায় না শোনা ৷ 


কত স্বজন আপন বেশে, 
আগু-পিছু দাড়ায় এসে, 
মায়া মোহের দড়ায় বেধে 
দিবস রাঁতি দেয় বাতন৷ ৷ 


ওগো আমার প্রাণনারঘি 

বেলা আমার যায় বয়ে যায়, 
কান্না হ'ল জীবনসাধথী 

অশ্রু ঝরে সেই বেদনায়। 


হাজার পাকের পাকের ঘোরে 

আড়াল দিয়ে রাখল মোরে; 

বাজলো না কে মিলন বাঁশী 
জীবন শেষের শেষ বাঁসনা। 


এদের কাছে হার মেনেছি 
এই ধরণীর ধুলা খেলায়, 
দিনের শেষে রাত্রি আসে 
রাত্রি এসে দিনে মেলায় ৷ 


দাড়য়ে আছি পথের মাঝে, 
নাইবা তোমায় পেলাম কাছে; 
সৃষ্টি ছড়া বশীর স্বরে 

পরশ দিয়ো এই কামনা ৷ 


ধম ও বিশ্বকল্যাণ 
ডঃ শ্রীস্তবশ কুমার কুইভি 
( পূৰ্বলাসুৰৃত্তি ) 


ধর্ম ও মানব প্রেম 
সকলে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক একথা ভারতীয় শাস্ত্ৰ বার 
বার ঘোষণা করেছেন। যে কর্ম দ্বারা অপরের মঙ্গল হয় 
তাহাই করণীয় । বেদের সুস্পষ্ট নির্দেশ 
“সমানী প্রপ। সহবোয়ভাগঃ সমানে যোক্তে, সহ বে। যুনজযি ৷ 
স্ম্যঞ্চোহপ্রিং সপর্ধ্যতীরা নাভিসিবাভিতঃ !” 
( অথৰ্ববেদ, ৩৩০1৬ ) 
তোমাদের সকলের পানীয় ভোজন একই রকম হোক; 
তোমার্দিগকে একই প্রেমবন্ধে যুক্ত করেছি। সকলে মিলে 
একই পরমাত্মার পূজ| কর। রথচক্রের অরগুলি যেমন একটি 
কেন্দ্রের সহিত যুক্ত থাকে সেরূপ তোমাদের লক্ষ্য একই 
বিন্দুতে নিবন্ধ হোক। এই উপদেশ মেনে চললে একদিকে 
অপরিমিত অর্থের স্তূপ আর অন্যদিকে সর্বহারাদের হাহাকার 
কি থাকতে পারে? শ্রীমন্তাগবতে আছে--“তোমার উদর 
পূরণের জন্য যতটুকু রাখার অধিকারী, “এর অধিক রাখলে 
তুমি চৌর্ধযাপরাধে অপরাধী ও দণ্ডনীয় হবে ( ৭৷৪|১৮)। 
সৰ্বভূতস্থিত আত্মাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে| মূঢ়তাবশত; 
তাকে অবজ্ঞা করলে, অর্থাৎ সর্বভূত অসম্মান করে প্রতিমাদিত 
ঈশ্বরের পূজা করলে কেবল ভস্মে আহুতি দেওয়া হয়। 
বিশ্বকবি বুবীন্দ্রনাথ “অপযানিত”কবিতীয় মাহুষের নারায়ণকে 
অবমাননা কবায় ষে দুৰ্গতি তার চিত্র এঁকেছেন = 
“মাহুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকা ইয়া দুরে 
ঘ্বণা করিষাছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে। 
বিধাতার কুত্্রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে 
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান । 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান’ 
( গীতাঞতলি, পৃঃ ১৩৬) 
শিৰ্জ্ঞানে জীব সেবা 
মানুষের বিবেককে জাগ্রত করাই ধর্মের লক্ষ্য । শাস্ত্রা- 
সারে কাজ করলে বুদ্ধি জাগ্রত হবে এবং মানুষ নিজের 


বিবেকের প্রেরণাবশে কর্গাষ্নষ্টানে ব্রতী হবে। তখন আর 
আইনের বন্ধনে রাখার জন্ত পুলিশ প্রহরার প্রয়োজন থাকে 
না। ধর্মবুদ্ধিই মানুষের কৰ্ডব্যপরায়ণতা, দায়িস্বশীলতা, 
পরোপকা বৃত্তির উদ্বোধক। ধার্মিক লোকই দুক্কৃতকর্মের জন্য 
বিবেকের দংশনে পীড়িত হন ৷ তাই এমন শিক্ষার আবশ্যক 
যার দ্বারা মানব নিজেই আপন কর্তব্য নির্ণয় করতে সঙ্গম 
হবে। এজন্য ধ্মাহুশীলনের আবশ্যকতা বমান। সর্বকালে 
ধৰ্মজ্ঞ পুকষই সংসারবিমূঢ় মীনবকে অময়োচিত নির্দেশ দিযে 
রক্ষা করেছেন। তাই অপরা বিদ্যা অনুশীলনের জন্য শিল্প, 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিষ্ার অনুধ্যান যেমন আবস্তক, তেমন পরা 
বিস্তার অঙুশীলন প্রয়াসে সর্বাত্মবোধ বা বিশ্বাত্মৈক্যবোধ 
উন্মোচনে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চর্চাও অত্যাবহ্বাক। যখনই 
আমরা সেই পরম মঙ্গল পরমানন্দময় পরমাত্মাকে নিজের থেকে 
আলাদা করে দেখি তখনই হৃদয়েশ্বৱকে হৃদয়ে দেখতে পাই 
না! কারণআমিই তো সর্ববস্ততে বিদ্ধমীন--“অয়মাতা 
ব্ৰহ্ম"--{ বৃহদারণ্যকোপনিষ্দ্‌, ২1৫১৯) অথচ নিজেকে 
সকল বস্তুর মধ্যে দর্শন হয় তখনই তা হয় ধ্ৰুব ও বাস্তব । 
কারণ, সমস্তই ব্রশ্মজ্যোতিতে চির জ্যোভি্মান্‌ “সর্বং হি 
এতদ্বক্ষ* ( মাঙুক্যোপনিষদ্‌, ২) স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় £ hl 


ব্ৰহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায় ॥* 
(বাণী ও রচনা, নম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭) 


সকলের মধ্যে তিনি রয়েছেন, অর্থাৎ সকলই তিনি ৷ 
আমি সেই পূর্ণতায় সকল জগতের সঙ্গে পূর্ণ হয়ে আছি। 
এই উপলব্ধি হলেই দেহে মনে অস্তরে বাহিরে জ্ঞানে কর্মে ও 
ভাবে জীব আর জীবে থাকে না । কারণ অরূপকে বহুরূপের 
মধ্যে এবং শিবকে জীবের মধ্যে দর্শনেই রয়েছে পরমার্থ দর্শন! 
উহাই শিব জ্ঞানে জীবসেবাঁ। প্রেমই ধর্মের সার কথ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ] 


শী পুঞ্জীকত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আমাদের এই প্রেমধর্ের 


Ed 


/ 


বাধা স্বরূপ । ধৰ্ম সকলকে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ হতে বলে। 
আমর! প্রেমের কথা বলি কিন্তু স্বাৰ্থ ছাড়তে বাজী নই। 
এজন্যই এত বৈষম্য ও অসাধ্য । সেবাই মানবের মন্্যত্ব। 
স্বামী প্রপবানন্দ বলেছেন “সমাজের কল্যাণে ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক স্থধ-হৃবিধা| ও স্বার্থ বিসর্জন দিতে হইবে 1” 
এজন্যই তিনি আত্মমোক্ষ ও জগৎকল্যাণ ব্ৰতে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ) 

ধর্মই অসামান্য ও বৈষম্য ঘুচিয়ে বলে “কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্ব 
নয়, এক্য। আমি অপরাপর মান্য, অন্ত, ভাল, মন্দ যে 
কোন জিনিসের সঙ্গে অভিন্ন । সর্বত্র এক শরীর । একমন ও 
একটি আত্মা বিরাজিত।* - 

(বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৭৪) 

মানুষের ধর্ম 

গ্ৰন্ধগুণঃ ধৰ্ম? ( বৈশেষিক দর্শন )। বস্তগুণই ধর্ম। 
বস্তু বা জীবের বিশিষ্ট গুণ বা প্রকৃতি, স্বাতন্ত্িকতা বা 
বৈশিষ্ট্যের সুচনা করে। এক্ষেত্রে জলের শৈত্য, অগ্নির 
দাহিকা শক্তি গুণ হিসাবে পর্য্যবসিত হওয়ায় বস্তুর নৈসৰ্গিক 
প্রভেদ, আমাদের কাছে ম্পট্টীভূত। মানুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
কি? “মনসা সিধ্যস্তি কর্মাণি ইতি মামুষঃ"-_যে বিচার 
পূর্বক কর্ম করে তাকে মান্ঠষ আখ্যা দেওয়া হয়। এই বিবেক 
বিচার বা মহুষ্যত্থকে ধর্ম বলা যায়। মানুষের অন্তান্য বহু গুণ 
থাকলেও এ গুণের অভাব ঘটলে তাকে মাম্ষয বলতে দ্বিধা 
আসে। তাই বল! হয় “ধর্মবিহীনঃ পশু:*_ধর্ম ব্যতিরিক্ত 
মান্য পশুর সমান।  মাহবের ভেতরেই মহব্যোচিত গুণকেই 
ধর্ম বলা হয়। মন্থষ্যোচিত গুণৌদাৰ্ধ্যে গড়ে উঠেছে এই 
বিশাল মানব সভ্যত| ৷ আজ যদি সেই গুণবৈগুণ্যে সভ্যতার 
সঙ্কট লক্ষিত হয় তা যে ধর্মহীনতার বিষময় ফল একথ| কে 
অস্বীকার করবে? মানুষের অস্তিত্ব তার বিবেক বিচার 
বৃদ্ধি বা মন্য্যত্বের উপর নির্ভর করছে। অতএব ধর্মই 
লোকস্থিতিকারক | 
ধৰ্ম্মে সকলেই সমান 

মাছযের ভেতরে আছে ছুটি বৃত্তি । একটি জৈববৃত্তি বা 
পশ্ুভাব এবং অপরটি দেববৃত্তি বা বিবেকপরারণতা। 

৪ 


ধর্ম ও বিশ্বকল্যাণ 
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মন্তয্যত্বের্ন সাধন| হল-_অস্তনিহিত পশুভাবের সঙ্গে সংগ্রাম | 
পূর্বক আত্মবিবেকের ক্রম উন্সেষের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। : 
স্ৃতরাং, মান্য হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। মানব জয় | 
হুর্ঘভ। এই জন্মেই আত্মতত্ব লাভ করে মান্য ব্ৰহ্ম সাক্ষাত 
কার করতে সমর্থ হয়। মনুষ্যত্বের সাধনায় মানবকে নিরন্তর ' 
চলতে হবে এগিয়ে । 
- ত্যাগ ও সেবাই ভারতের আদর্শ ।  বৃহত্বব স্বার্থের জন্য : 
ক্ষুদ্ৰতর স্বার্থত্যাগকেই ত্যাগ বলে। যার প্রতিটি কর্ম বৃহত্তর ! 
স্বার্থের উদ্দেষ্তে নিষ্পন্ন হয় তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। ব্যক্তিগত : 
স্বাৰ্থত্যাগের উপর জাতীয় উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যে! 
জাতির জনসাধারণ ব্যক্তিগত স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বৃহত্তর স্বার্থকে । 
উৎসর্গ করে সে জাতির অধঃপতন হতে বাধ্য। তাই জাতীয় 
সংহতির প্রশ্লেও সমষ্টিচেতনায় ব্যক্তিস্বাৰ্থকে উৎসর্গ করতে ! 
হবে। শ্রেণী সংঘর্ষ, বর্ণ বিহ্বেষ ও প্রাদেশিকতা প্রভৃতি : 
যাবতীয় সঙ্ধীর্ণতার উর্ধে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ সমূণ্ধিত | 
হয়েছিল তার একমাত্র কারণ আদর্শের ভিত্তিতে সি 
আনতে তারা সক্ষম হয়েছিলেন । খখেদে আছে 
“সমানী ব আকৃতি £ সমানা হৃদয়ানি বঃ। ৃ 
সমানমন্ত বো মনো যথা বঃ স্থসহামতি ॥” 
(১০1১৯১।৪) 

সমান হোক, তোমাদের সকলের মন সমান হোক, এভাবে ৷ 
তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধি হোক)” মাহষের মধ্যে 
কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়, এরা সকলে ভাই ভাই! 
(খখেদ, ৫1৬০৫ ) । | 
একটি পরিবারের উন্নতিয় জন্তু যেমন সকলে মিলিত হয়ে ' 
কাজ করে তেমন দেশের অস্ত সকলে মিলে মিশে কাঙ্গ করতে ' 
হবে___এগুলি ধর্মের নি্দশ। কারণ, ধৰ্মই সমস্ত ছুঃখ-নিবুত্তির | 
উপায়। স্তুখাকাজ্ী প্রতিটি মানবের ধর্মীচরণই একমাত্র ] 
কর্তব্য। ধর্মই মানুষকে কুকার্য্য ও কলুষ থেকে নিবৃত্ত করে ' 
সৃষ্টি রক্ষা করছে । তাই 'বল্যাণকামী শ্ৰেয় বা ধর্মের গঞা 
অবলম্বন করে ধর্মরক্ষকের মহান্‌ কর্তব্য পালন কল্নে। | 
প্রহিমায় চৈতম্যের উদ্বোধন | 
ভারতে দেবদেবীর উপাসনা এসেছে ফ্রপর মধ্য অরূপের ! 





৩০৬ প্ট্রণব 


তত্বকে লাভ করার প্রয়াস থেকে । নিরাকার তত্বের উপলব্ধি 
সহজসাধ্য নয় । এতে ক্লেশ ও দুৰ্গতির সম্ভাবনা বেশী। 
যারা সাধনযোগ্যতায় নিগুণ স্বরূপে আরোহণ করতে সক্ষম 
তাঁদের কথা আলাদা । 

উচ্চন্তরে আরোহণ করতে গেলে সাকার উপাসনার মাৰ্গ 
অবলম্বন করতে হয়। গভীর আস্তরিকতায় ও ইষ্টনিষ্ঠায় 
মৃত্তিকা নিমিত মুর্তির মধ্যে সবন্থরূপ উপলব্ধ হয়। প্রতিমার 
মধ্য দিয়েই চৈতন্য শক্তির উদ্বোধন, আবাহন ও আরাধনা 
করা হয়। দেবদেবীর মৃি ভাবনার মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ব 
নিহিত । যখন দেব-দেবীর আরাধনা হবে তখন সেই তত্বময় 
মুদ্তির ভাব উপলব্ধি করা চাই। আসলে আরাধনকালে 
সাধকের অন্তঃ এজ্ঞায় মৃত্তির স্বরূপ মহিমা তখনই সদ! জাগ্রত 
হয়ে উঠে যখন সাধক আত্মস্থ হতে প্ৰয়াসী হন ৷ আমাদের 
শূন্য হৃদয় তখনই হয় পূর্ণ 
দুৰ্গাপূজা শক্তিরই আরাধনা 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


তাই চণ্ডীতে আছে-_“তিনি সর্বভূতে জাতিরূপে সংস্থিতা ৷” 
জাতিও দশদিকে দশগ্রহরণধারিণী দুর্গার হ্যায় অজেয় হবে 
যদি জাতির সেবায় সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়। জুর্গার 
উপাসনায় মানব হয় বীরত্ব ও তেনস্বিতায় পরিপুরিত। 
মহাঁশক্তির আরাধন। করে মানুষ কখনো দুর্বল হতে পারে না। 
দৈবী শক্তির সমন্বিত বিগ্রহ দেবী মহিষাস্থরকে বধ 
করেছিলেন । অন্তরের প্রস্থ দেবী সত্তাকে জাগ্রত করে 
আমরাও যেন আম্মরিক ও পাশবিক শক্তিগুলি পবাভূত করতে 
সক্ষম হই। আজ সমগ্র পৃথিবীতে যে ভাবে আস্কুরিক শক্তির 
প্রবাহ মানব সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করতে চাইছে সেখানে 
শান্তি, সংহতি ও মঙ্গল আনতে দেবীপুজ্বার তত্ব আমাদের 
উপলব্ধি করতে হবে, এবং মায়ের চরণে আত্মনিবেদন করে : 
মহাশক্তি অর্জনে প্রয়াসী হতে হবে। অন্তরের প্রস্থপ্ত দৈবী- 
শক্তির উন্মেষ হলে দেবীর অপার্থিব করুণা স্বতঃনির্বরিত 
হবে। মাতৃচরণে এঁকান্তিকী শরণাগতিই মাতৃ আশীর্বাদের 


দেবী দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, অস্থর্ববিনাশিনী, জগদ্ধাত্ৰী, [চিবন্তন উপায়। সকলের কল্যাণে সহঅ কণ্ঠে ধ্বনিত হোক-- 


এবং চতু্ব্গফলদাত্রী। ভারতীর শক্তিবাদ দেবীতত্বকে কেন্দ্র 
করে পূৰ্ণত| লাভ করেছে। দেবী ছুর্গা সমষ্টিপক্তি স্বরূপিণী | 


“পর্বমঙগলমদল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে । 
পরণো ত্ৰ্যত্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ৷” 


সপ 


খশৃণয 
আ্সুণীর গুপ্ত 
অসীম মাকাশ উধ্বে থাকি আকুল পরাণ মর্মে রাখি’ ! 
তোমার আখি জুড়ায় নাকি ! চাখাচাখির অ!গেবেতে 
নীলাত্রে তাই ভালোবাসা চাও না আরো সোয়াগ মাখি’! 
বুঝতে তাহার গোপন ভাষা এম্নি আকাশ থাকে না তো; 
মেলো নাকি কেবল আঁখি! শুন্য থাকায় কেবল মাতে৷ 


চোখের দেখা কানে শোনায় 
মধুর আরও করতে কি চায় 


পূর্ণে পেতে; পূৰ্ণতা কি 
শৃষ্যে পেলে রয় গো বাকী ! 


কঠোপনিষদ 





ভঃ.সীতানাথ গোস্বামী 
বেদ-বেদাস্ত-ব্যাকরণতীর্থ 
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং পশ্বাদিপ্রয়োজনেষু আমক্তমনসং তথা বিত্তমোহেন বিত্ত- : 
প্রমান্তস্তং বিত্বমোহেন মৃঢ়ম্‌। নিমিত্েনাবিবেকেন মুঢ়ুং তমসাচ্ষমম্‌। স তু জয়ম্‌ এব । 


অয়ং লোকে! নাস্তি পর ইতি মানী 

. পুন্‌ঃ পুবর্বশমাপন্ভতে মে ॥ (১২৬) 
অস্বয়--সাম্পরায়: প্রমাস্কপ্তং বিভমোহেন মূঢ়ং বালং ন 
প্রতিভাতি। অয়ং লোকঃ ( অণ্ডি ), পরঃ নাস্তি ইতি মানী 


= পুনঃ পুনঃ মে বশমাপত্থতে-। 


শব্দার্থ - সাম্পরায়: ( সম্পরায় অর্থ পরলোক; সাম্পরায় 
অৰ্থাৎ পরলো কপ্রাপ্তির উপায় ) প্রমান্যস্তং ( ভোগ্যবিষয়াদিতে 
আসক্তচিত্ত ) বিত্তমোহেন মুঢ়ং ( ধননিমিত্ত অহঙ্কারে ষোহ- 
গ্রস্ত) বালং ( বালকতুল্য বিবেচনাশক্তিহীন লোকের নিকট ) 
ন প্রতিভাতি (প্রতিভাত হয় না)। অয়ং লোকঃ (এই 
লোক অৰ্থাৎ দৃশ্যমান ইহলোকই ) [অস্তি] (আছে) 
নাস্তি পরঃ (পরলোক নেই) ইতি মানী (এরূপ যিনি মনে 
করেন) [সঃ] (তিনি) পুনঃ পুনঃ (বার বার) মে 
(আমার অৰ্থাৎ মৃত্যুর) বশম, আপদ্যতে (বশে আসেন 
অর্থাৎ মৃত্যুকবলিত হন)। 

অন্বাদ__বিষষাসক্ত, ধনের আকর্ষণে মোহগ্রন্ত তথা 
বালকতুল্য বিবেচনাশক্তিরহিত লোকের কাছে সাম্পরার 
(পরলোক ও পরবর্তী আত্মজ্ঞানেন কঠিন তত্ব) প্রতিভাত 
হয়না। এই দৃশ্ঠমান স্থল জগত্ই আছে, পরলোক (এবং 


অপ্রত্যক্ষ আত্মতত্ব ) নেই, এরূপ চিন্তা যিনি করেন তিনি 


পুনঃ পুনঃ আমার ( অর্থাৎ মৃত্যুর ) বশে আসেন (তাঁকে পুনঃ 
পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় )। 

শাঙ্করভ্ীব্য-_-অতএব মূঢ়স্বাং ন জাম্পরায়ঃ 
প্রতিভাতি। সম পরা ঈয়তে ইতি সম্পরায়: পরলোক: 
ততপ্রান্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্্ীয়ঃ সাম্পরায়ঃ |, সচ 
বালম্‌ ।অবিবেকিনং প্রতি ন প্র-তভাতি ন প্রকাশতে 
নোপতিউতে ইত্যেতৎ। প্রমান্তম্তং প্রসাদং কুর্স্তং পুত্ৰ 


লোকো যোহরং দৃশ্যমানঃ স্থ্রপানার্িবিশিষ্টঃ নাস্তি পরঃ ! 


অদৃষ্ট লোকঃ ইতি এবং মননশীলঃ মানী পুনঃ পুনঃ 
জনিত্বা বশং মে অধীনতাম।পস্ভতে মৃত্যোর্স জননমরণাদি- 
লক্ষণছুেপ্রবন্ধার এব ভবতীত্যর্থঃ। প্রাষেণ হোবংবিধ এব 
লোকঃ ৷ নি 

তাৎপৰ্য-_পূৰ্বে ১৷১|৷২৯ সংখ্যক মন্ত্রে ব্যাখ্যায় 
‘সাম্পরায়’ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সম্পরায় অর্থ 
পরলোক । সাম্পরায় শব্দটি সম্পরায় শব্দের উত্তর অণু প্রত্যয় 
ক'রে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হবে--পরলোকপ্ৰাপ্তির্প 
প্রয়োজনের বা ফলের সাধনই সাম্পরায়। এই অর্থই আমরা 
প্রসিদ্ধ ব্যুৎপত্ত থেকে পাই এবং ইহাই প্রথমোপস্থিত অর্থ ৷ 
ভবে ঠিক্‌ এই অর্থ গ্রহণ ক'রে এই মন্ত্রের তাৎপর্য নিরূপণ 
কর! যাষ কিনা--তা! একটু পরেই আলোচিত হবে ৷ 

সাধারণ স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন লোক প্রত্যক্ষগ্ৰাহ জগতের 
অতিরিক্ত পরলৌকের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না । যুক্তির 
দ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব সিদ্ধ ব'লে জানলেও তা আনেক 


সময়েই অমুভূতিগোচর হয় ন| | তার কারণ এই যে মানুষে | 


বুদ্ধি নানাকারণে বিকারপ্রস্ত থাকে | কোনও এক বশেষ 
তৃপ্তিকর ভোগে যখন মান্য আসক্ত থাকে তখন অন্ত দকে 
তার চিত্ত যেতে চায় না। সাধারণ মানুষ স্তর পুত্র ধনজন, 
অন্নপানাদিতে এতই আকৃষ্ট থাকে যে, সেই গণ্ডীয় বাইরে 





চিন্তা করতে চার না এবং পারেও না। একেই বলে প্রমাদ | ! 


একদিকে মন ডুবে থাকলে অন্ত দিকে ভুল হবেই ; এইজন্য 


প্রমাদ শব্দের অর্থ ভুল হওয়া বা অসনোযোগ -এমন অর্থ ! 


প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। প্রমাদের জন্যই বিভিন্ন প্রাণী বিনাশ- 
প্রাপ্ত হচ্ছে। একটিমাত্র ইন্জিয়ের তীব্র আকর্ষণে এক একটি 
প্রাণী কিভাবে প্রমাদী হয়ে বিনাশ ডেকে আনে তাঁর 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


শত ৭ এৰ সা পিপাসা বা কিল পপ পাস ০ পীর ত তততত শতপত পিপি তত পপি শশী ৯ ত কলত এল ৪৫০ ল তল ৰ তেৰ ততত তামা গল এল তা 


দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বার বার বলা হয়েছে। কর্ণেস্সিয়ের জন্তু উত্তরণ--এমন অর্থ কখনই যমরাজের অভিপ্রেত হতে 4 


৩৯৮ 


হরিণ, ত্গিম্িয়ের জন্ত হস্তী, চক্ষুরিজ্ডিয়ের অন্ত পতঙ্গ, 
রলনেজিয়ের জন্তু ভ্ৰময়, স্রাণেজ্রিরের জন্য মাছ 
মৃত্যুকবলিত হয়। আর মান্য তার উন্নত ইন্ত্ৰিয়শক্তিতে 
একসদে পাঁচটি ইঙ্জিয়ের প্রতি আসক্ত হবে প্রমাদী 
হয়ে কেনই বা বিনাশ প্রাপ্ত হবে না? (১) মানুষের 
চিত্ত উন্নত হওয়ায় তার বিবেকশক্তি থাকে । কিন্তু অত্যন্ত 
আসক্ত হলে, এই বিবেকশক্তি লুপ্ত হলে, সর্বনাশ অবস্তম্তাবী | 
বাল বা অপরিণত বুদ্ধি অবিবেকী মানুষের কাছে যে পরলো- 
কাঢি প্ৰতিভাত হয় না ভা এই মন্ত্রে স্মরণ করানো হচ্ছে 
যাতে শাস্মপাঠের দ্বারা সে কিছুটা সচেতনতা লাভ করতে 
পারে। কামনাবশতঃ আসত্বির সঙ্গে যদি ধনমদ যুক্ত হয 
তবে তাদৃশ মোহগ্রস্ত ব্যক্তি আরও জ্ৰুত বিনার্শের পথে 
অগ্রসর হয়। ভাই শ্ৰুতি ‘বিত্তমোহেন' মুঢ় হতে নিষেধ 
কবছেন। (২) 

“সাম্পরাধ' শব্দের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ ক'রে এই মন্ত্রের 
পরবর্তী অংশের যথার্থ ব্যাখ্যা হুন্ধর হয়ে পড়ে । এই লোকই 
আছে, পরলোক নেই এমন চিন্তা ধারা করেন তাঁরা বার বার 
মৃতু র বশবর্তী হন। এখন এই বাক্যের তাৎপর্য দাড়ায় _ষিনি 
এই লোকের অতিরিক্ত পরলোক স্বীকার করেন এবং পরলোকে 
সদ্গতির জন্য উপযুক্ত কর্ম করেন তিনি আর মৃত্যুর কবলিত 


পারে না। 

এই অসঙ্গতির সমাধানের জন্ত ভাষ্যের সঙ্গে অবিরোধে 
লোক শব্দের ব্যাখ্যা করতে হবে । শ্রত্যুক্ত লোক-শব্দের ব্যুৎ- 
পত্তিগত অর্থ গ্রহণ করা. চলে--লোকাযতে দৃশ্ঠুতে তুঞ্জ্যতে 
ত্রেতি লোকঃ দেহঃ ৷ লোকি ধাতুর অর্থ দর্শন। এই দর্শনের 
দ্বারা ভোগ সম্পাদিত হয়। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র চক্ষুরিজ্দ্িয 
জন্য ভোগকে না ধ'রে অর্থকে সম্প্ৰদারিত ক'রে ভোগসামান্ত 
অর্থ নিত হবে। লেকি ধাতুর উত্তর বিহিত ঘঞ্ প্রত্যয়টি 
অধিকরুণবাচ্যে হয়েছে স্বীকার করলে এই শব্দে অর্থ হয়-- 
যেখানে (যত্ৰ ) ভোগ সম্পাদিত হয় (লোক্যতে ভূজ্যতে ) 
সেই দেহই লোক। 
এমন অর্থ যিনি গ্রহণ করেন এই তদতিরিক্ত ‘পর’ বা ভিন্ন 
নিত্য আত্মা স্বীকার করেন ন! তিনি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর বশীভূত 
হন। দেহাদ্ভনিত্য পদার্থের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ ক’রে 


(১) এই প্রদঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত হচ্ছে-- 
কুরুকমাতঙ্গপতর্তৃঙ্রমীনা৷ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । 
একই প্রমাদী স কথং ন হন্তাদ্‌ যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ 
মহাভারতের সনংকুজাতপর্বে বলা হয়েছে যে, কামনার 
বশবর্তী মানুষ কামনার পশ্চাতে ধাবিত হয়ে বিনাশপ্ৰাপ্ত হয়; 


হন না। কিন্তু এরূপ অর্থ গ্রাহ নয় যেহেতু একমাত্র আত্ম- আর কামনাকে পরিত্যাগ ক'রে যেকোনও দুঃখকে 

চন করা যায়। অন্ত কোনও পথ অপসারিত করতে পারে। স্সৌকটি হল-- 

নেই। (৩) পরলোকতত্ব জানলে যদি মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ কামান্গমারী পুরুষঃ কামানন্বিনশ্কাতি । 

পাওয়। যেত তাহলে নচিকেতার তৃতীয় বর প্রার্থনার কোনও কামান ব্যুদৃন্ত ধুমুতে ষৎকিঞ্চিৎ পুরুযো রজঃ || 

প্রয়োজন হত না, যেহেতু দ্বিতীম্ম বরের দ্বারাই নচিকেতা ( মহাভারত 1৪২১৩) 

স্বৰ্গলোকের হেতু নাচিকেত অগ্নিচয়ন অধিগত করেছিলেন । এই পর্বের অপর শ্লোকে কঠৌপনিষদের আলোচ্যমান 

সেই প্রসঙ্গে এতাদুশ মন্ত্র থাকতে পারত এবং তা সঙ্গতও মন্ত্রের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে 

হত । এখন তৃতীয় বরে নচিকেতা আত্মতত্ব জানতে চেয়েছেন অভিধ্যা বৈ প্রথমং হস্তি লোকান্‌ কামক্ৰোধাবনুগৃষ্কাগু 

এবং আত্মতত্ব বোঝাবার জন্য যমরাজ শ্রেয় ও প্রেয়ের কথা ১১% 

বলেছেন। যম্রাজ বিদ্যা ও অবিস্তার পার্থক্য বুঝিয়ে বলেছেন kof MLL চল." 
( €1৪২।১১) 


এবং তাদের ফন যে অত্যন্ত ভিন্ন এ কথাও উপদেশ দিয়েছেন 
(১/২৪)। স্থৃতরাং এই আত্মবিস্তার প্রকরণে ( প্রসঙ্গে ) 
পর্রলোকের প্রশংসা কারে পরলোকতত্ব জানারই ফল মৃত্যু 


অভিধ্যা শব্দের অর্থ স্মরণ বা অনুচিন্তন ৷ এই প্রসঙ্গে 
গীতার ২৬২-৬৩ শ্লোক আলোচ্য । 


“অয়ং লোকঃ’ অর্থাৎ এই দেহই আত্মা 


Na 


"চি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ] 


অনাদি নিত্যসিদ্ধ আত্মাকে জানতে হবে--এই অর্থে এই 
যন্্রট পর্যব সিত। এইভাবে ‘লোক’ ও ‘পর’ শব্ধ ব্যাখ্যাত 
হলে আর কোনও অনুপপত্তি থাকে ন| । 


প্রদশিত অসঙ্গতির অন্য সমাধানও সস্ভব। সম্‌ পর অয়, 
ঘঞ্, ব্যুংপত্তির ছারা অর্থ হয়-_সম্যকৃভাবে পরবস্তর 
( আত্মতত্বের ) আয় বা প্রাপ্তিই সম্পরায়। তার সাধন 
( সম্পরায় । অণু ) সাম্পরায়। আত্মতৰ্বের প্রাথমিক সাধন 
নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, ইহামুত্রভোগবিরাগ, শমদ্বমাদির উৎকর্ষ 
ও মোক্ষেচ্ছা কখনই ধনমত্ত, প্রমাদী, অবিবেকী পুরুষের 
কাছে প্রতিভাত হয় না। এই গ্রত্যক্ষখাহ্‌ জগতের 
অতির্নিক্ত আর কিছুই নেই, এমন চিন্তা করলে মৃত্যুর কবল 


. » থেকে রক্ষা পাওয়া অসস্ভব। 


সি 


গোপালেন্দর ষতীশ্বর সম্পরায় শব্দের ব্যুত্পত্তি বুঝেছেন_ ,-_ 


সম্পর ই ঘঞ্্‌। প্রীরন্ক্ষয়ের পরে, দেহপাতের পরে ( পর ), 
যাকে সম্যকৃভাবে (সম) পাওয়া যায় সেই আত্মতত্বই 
সম্পরায় শব্দের অর্থ। পরম্পর ব্রদ্ষপ্রাপ্তিই যার ফল 
(প্রয়োজন ) তার সাধন ওষ্কার ধ্যানাদিকে সাম্পরায় শব্দের 
দ্বারা বুঝতে হবে, এই অভিমত গো পালেন্দের । এতে একটু 
অন্থবিধা এই যে, ওক্কারধ্যান অপরব্রদ্ষলীভের সাধন হলেও 
পরব্রন্ষলাভ কখনও ধ্যানের দ্বার! সম্ভব হয় না। পরব্রহ্মলাভ 
জ্ঞনমাত্রের দ্বারাই সম্ভব। ধ্যানকে উপাসনার পর্যায়ে ধরা হয়, 
তা জানদ্বন্বপ নয়। উপাসনা কর্তার অর্থাৎ উপামকের ইচ্ছার 
ওপর নির্ভরশীল যেহেতু তিনি যেমনভাবে ইচ্ছ| উপাসনা করতে 
পারেন কিন্তু জ্ঞান কখনই কর্তৃনির্ভর নয় পরুস্ত বস্তুনির্ভর । (৪) 
এখানে ঘট থাকলে জ্ঞাতা তাকে পট হিসাবে দেখতে ইচ্ছা 
করলে কোনও লাভ হবে না, দেখা যাবে না, যাদ কেউ দেখেন 
তবে তা ভ্রমই হবে। এই ক্রাটি অবশ্যই গোপালেছ্দ্রের মতে 
দেখান যায় কিন্তু তার সমর্থনে বলা যায় যে, ‘গুদ্কারধ্যানাদি’ 
বলেছেন ৷ এখানে ‘আদি’ শব্দের দ্বারা যদি আত্মজ্ঞানকে 
ধরা যায় তবে আর দোষ থাকে না। (৫) 

এ ছাড়া এখানে আর একটি সহজ সরল উত্তরও 
দেওমু| যায় । যিনি এই প্রত্যক্ষষোগ্য লোকের অতিরিক্ত 


কঠোপমিবদ 


৬৪৯ 


পরলোক ব| স্বর্গাদিই স্বীকার করেন না তিনি যে ভতত্বপেক্ষ৷ ; 
হুক গম্ভীর আত্মতত্ব মানবেন ন| তা বলাই বাহুল্য । | 
একেই শাস্ত্রে কৈমুত্য ন্যায় বলে। শ্ৰুতিতে এই কৈমুত্য | 
তায় অবলম্বন করেই বল| হয়েছে যে, পরলোকতত্ব না মানলে ! 
( অর্থাৎ তৎসহ আত্মতত্ব না মানার ফলে) পুনঃপুনঃ মৃত্যুর | 
বঙ্গীভূত হতে হয়। | 

যাই হোক্‌, এই মন্ত্রের প্রথমার্ধে ইহলোক সর্বন্ ব্যক্তির | 
নিন্দার দ্বারা পরুলোকজ্ঞানের প্রশংসা! হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে ! 
অনাস্মজ্ঞের নিন্দার দ্বারা আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে। | 
মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্ৰে নিন্দার উদ্দেষ্তে কখনও নিন্দা! 
করা হয় না কিন্তু নিন্দিতভিন্ন অন্য কোনও পদার্থের প্রশংসায়! 
উদ্দেশ্যেই নিন্দাব আশ্রয় নেওয়া হয় যাতে স্থুলবুদ্ধি মানুষ 
বিষয়টি সহজে আয়ত্ত করতে পারে। (৬) । 








(২) স্বামী বিবেকানন্দ একটি পঙ্‌ক্তি বার বার 


বলতেন -]চ is easier for a camel to 03581 
through the oye of a needle than for a rich, 
man to enter the kingdom cf 09০9. 


(৩) তমেব বিদ্বিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা 
বিস্ততেংয়নায়। ( শ্বে. উ. ৩৮ )' 

(৪) বৃহদ্বারণ্যকভাস্ববার্ডিকে ' সুরেশ্বর লিখেছেন -- 
“বস্তুতন্্রা ভবেদিস্তা কর্তৃতদ্বৈব চ ক্রিয়া" । (৪1৪/২৬০ ) || 
এরই ভিত্তিতে বিস্তারণ্য পঞ্চদশীতে বলেছেন--"বস্তুতন্তে৷ 
ভবেতোধঃ কৰ্তৃতন্তমুপাসনমৃ্‌।” (৯1৭৪) / 
(৫) “পরে কালে দ্বেহপতনাদ্‌ উর্ধং সম)গ, ঈয়তেং 
গম্যত ইতি সম্পরায়:। অথবা সম্যক পর ইতি উপলক্ষণম্‌ ॥ 
পরাপর ব্রহ্ম প্রাপ্তিকালে প্রারন্ধবিগমনানন্তরমিত্যর্থ | তৎ- 
প্রাপ্তি প্রয়োজন: পরাপরব্্বপ্রাপ্তিঃ প্রয়োজনং যস্ত স তথা ৷৷ 
সাধন-বিশেষশ্চোষ্কারধ্যানাদিং শাস্তীষঃ প্রসিদ্ধো ফঃ...... .. 
( গোপালেন্দ্ৰ বতীস্বর ) | \ 
(৬) “নহি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুজ্যতে। কি 
তাই? নিন্দিতাদ ইতরৎ প্রশংসিতুম্‌ । তত্র ন নিন্িতস্য 
প্রতিষেধো গম্যতে কিন্তিতরস্ত বিখি: ৷” (শাবরভাত্ত, জৈমিনি 
সুত্র, ২1৪১৯ )। | 
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দস্; ও মহাত্মৱ কথা 


( গুজরাটী থেকে অন্গবাদ ) 
শ্রী কে, কা, জান 


এক দস্থ্য । সে ভবিষ্যতের কোন চিন্তা ভাবনা না করেই 
দস্থ্যবৃত্তি করত সে অত্তরটা তো মানুষই খুন করে। 
অবশেষে এই অপবিত্র অপকর্মের প্রতি তার দ্ব্ণা জন্মায় ও 
অনুতাপ আসে | সে দস্থ্যবৃত্তি ছেড়ে দেয় এবং মহাপাতক 
থেকে মুক্তির আশায় এক মহাত্মার শরণাপন্ন হয়। 

মহাত্ম| তার সমস্ত ঘটনা শুনে বলেন_-“বেটা, তোর 
তো ঘোর পাপ হযেছে । সত্তরটা খুন, এ যেমন তেমন পাপ 
ন্য ।’ 

দ্থ্য বলে ‘গুরুদেব, আমাকে -অতি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত 
করার আদেশ করুন! আমি তা অবশ্যই পালন করব ।” 

মহাত্মা তাকে এক কালো ঝাণ্ডা দিয়ে বলেন,--"তুই 
এই ঝাণ্ডা নিয়ে সারা পৃথিবীর তীৰ্থে তীৰ্থে ঘুরবি, স্নান করবি 
এবং ব্বাণ্তাকেও স্নান করাবি। যে তীৰ্থে তোর এই ব্যাগ্ডা 
যখন সাদা হয়ে যাবে, তখন তুই মহাপাপ হতে মুক্ত হলি 
রি 

গুরুদেবের আদেশ শিরে' ধারণ করে দস্থ্য 
চলতে থাকে। পৃথিবীর নানা নদীতে স্বান করে পবিত্র 
তীৰ্থে তীৰ্থে এবং ব্বাণ্ডাকেও স্নান করায় । কিন্তু কালো 
ঝাণ্ডা সাদী হলো না। তখন দ্য মহাচিন্তায় পড়ে। 
অবশেষে মনে মনে বিচার করে, আমার এই ঘোরতর পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত হবে এমন তো মনে হয় না একটি খুনের প্রায়শ্চিত্ত 
হও! মুশকিল আর আমি তো সত্তর-সত্তরটা খুন করেছি। 
বিফল হয়ে শেষে পুনঃ গুরুদেবের পাশে গিয়ে গুরুর আদেশ 
নিয়ে দেহত্যাগের সংকল্প করে। 

এই সংকল্প করে গুরুর নিকট যেতে থাকে ৷ ষেতে যেতে 
একদিন ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করে। জঙ্গলের ভিতর থেকে 
সে এক নারীর করুণ আর্তনাদ শুনতে পার । 

দস্থ্যর মন এখন সম্পূর্ণ পরিবপ্তিত। নানা তীৰ্থে ভ্রমণ ও 
শান করে তাঁর হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চাৰ হয়েছে । দযার ভাব 


এসেছে । তাই সে ধীরে ধীরে সেই ক্ৰন্দনের দিকেই যেতে 
যেতে এক বিরাটি বৃক্ষের নিকট এসে পৌঁছায়। সেখানে সে 
দেখে, এক সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে দশজন দস্থ্য ঘিরে ঘসে আছে। 
তার! কোন এক সন্ত্রান্ত পরিবার থেকে এই সুন্দরী স্ত্রীকে 
ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে । এখন মহা উল্লাসে তার উপর 
লালসা চরিতার্থতার জন্য তৈরী । এই নরপিশাচদের কবলে 
পড়ে এই অবলা নারী ভাঙ্গায় তোলা মাছের মত ছট্‌ফট্‌ - 
করছে আর নিরুপায় হযে ক্রন্দন করছে । তার এই অসহায 
করুণাবস্থা দেখে দস্থ্যর হৃদয় কেঁদে উঠে। তীৰ্থ ভ্রমণে দস্থযর 
অস্তঃকরণ শুদ্ধ ও পবিত্র। তার এই পবিত্র হৃদয়ে দৃয়াষ 
উদ্ৰেক হ্য। দয়াঁবান্‌ লোকই অন্যের বিপদে ঝাঁপিযে পড়ে 
তাকে উদ্ধার করতে মৃত্যুতেও অকুতোভয় । 

দস্ন্যর নিকট পূর্বের ব্যবহৃত একটা স্থতীক্ষ তলোয়ার 
থাকত। সে মুহুর্তে বিচার করে--"ঠিকই কথা, যেমন 
সত্বরটা তেমনি আশিটা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমনিই তো 
হলো না। তখন বিপদে পড়া এই দেবীকে কিসের জন্য 
উদ্ধার করব না?” 

এই বিচাব করে তলোয়ার নিয়ে এ দশ দস্থ্যর উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং একে একে দস্থ্যদের মাথাগুলি ঘাড় 
থেকে নামিযে দেয়। তখন সে লক্ষ্য করে তার সেই গুরু 
প্রদত্ত কালো ঝাণ্ডা সাদা হয়ে গেছে। দাস্থ্যর তো আনন্দের 
সীমা নেই। সে দেবীকে উদ্ধার করে তার পতিগৃহে পৌঁছে 
দেয় এবং গুরুর নিকট পৌছে যায। 

দস্থ্যর সাদা ঝাণ্ডা দেখে গুরুদেব বুঝলেন তার পাপের 
প্রাযশ্চিত্ত হয়ে গেছে। দস্থ্য গুরুর চরণে প্রণাম করে। 
গুরুদেব তাঁকে আশীৰ্ব্বাদ করে বলেন_-“বেটা ৷ কোন্‌ তীৰ্থে 
স্থান করে তোর ঝাণ্ডা সাদা হলো?” 
দক্থ্য প্রগতি জানিয়ে বলে,--"ভগবন্‌, আমি সারা দুনিয়া 
প্রদক্ষিণ করেছি এবং সমস্ত প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্ঘে স্নান করেছি, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ] 


কিন্তু কোথাও আসার এই কালো ঝাণ্ডা সাদা হয় নি। এক 
স্বীর উপর দশ নরপিশাচ বলাৎকাব করতে উদ্যত, তখন আমি 
বিচার করলাম, যখন সত্তরটা খুন করেছি, তখন আশিটা খুন 
করেই ফেলি। এই বিচায় করে যখন দশ দগ্থ্যরই মাথা 
ভূলুষ্টিত করলাম, তৎক্ষণাৎ আমার ঝাণ্ড সাদ৷ হয়ে গেল। 
হে গুরুদেব, এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই আশ্চধ্য 
লীগছে। আপনি দয়া করে এর রহস্তটা আমায বুঝিয়ে 
দিন” 

এই ঘটনা শুনে গুরুদেব হাসতে হাসতে বলেন “দেখ, 
বেটা, সত্তরটা খুন তো তুই নিজের স্বার্থের জন্তই করেছিলে, 


চৈতন্য যুগের নানা কাহিনী 


৩১১ 


খারাপ চিন্তা-ভাবনা নিয়েই তা করেছিস্‌। এর উদ্মেখও 
খারাপ ছিল। ভাই এতে তোর মহাপাপ হয়েছিল । কিন্ত 
এই দশটা খুন তো তুই দয়ার বশবৰ্তী হযে নারীর মর্যাদা 
রক্ষার জন্তু পরমার্থ ভাবেই করেছিস । তাই এই মহৎ পুণ্যের 
প্রভাবে তোর সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে গেছে আর কালো বাণ্ডাও 
সাদা হয়েছে |* ৷ 

যে কোন কাজের পিছনে তার ভাবনা অনুসাবেই ভালো- 
মন্দের বিচার হয় | 

* সজ্ঘের ( গুজবাটি) মাসিক পত্রিকী “হিন্দু মিলন 
মন্দির” থেকে বঙ্গানুবাদ ! - 


শা 


চৈতন্য যুগের নান! কাহিনী 


শ্রী অরুণ সেনগুপ্ত 


রাজা হোমেন সাহের আমলে গৌড়ের কাছে রামকেলি 
এক সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। হোসেন সাহ খবর পেলেন 
রামকেলি গ্রাম শুধু সমৃদ্ধ গ্রামই নয়, সেখানে কয়েছেন 
দুজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। একজনের নাম রূপ আর একজনের 
নাম সনাতন । রূপ আর সনাতন নানা শাস্ত্রে স্থপণ্ডিত। 
বিদ্যাহুরাগী হোসেন শাহ রূপ আর সনাতনকে তার মন্ত্রীপদে 
নিযুক্ত করেন। সনাতনের নাম হস সাকর মল্লিক, ফ্ন্পের 
নাম হল দবীর খাস। সাকর মল্লিক অত্যন্ত সম্মানজনক 
রাজপদ | দবীর খাসও এক উচ্চ রাজপদ । 


রাজা হোসেন সাহের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন মুকুন্দ - 


সরকার। মুকুন্দ সরকার শ্রীথণ্ডেরে অধিবাসী ছিলেন। 
চিকিত্সক মুকুন্দ সরকার যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তাঁর 
চিকিৎসার সুনামের কথা শুনে হোসেন শাহ্‌ তাকে রাজবৈত্য 
পদে নিযুক্ত করেন। 

হোসেন সাহের মন্ত্রীসভার এক সদস্য ছিলেন চিরঞ্জীব 
সেন। স্নাতনের ভগিনীপতি শ্রীকান্ত রাজদরবারে উচ্চপদে 
নিযুক্ত ছিলেন। প্রভু নিত্যননদের শ্বশুরম “ই স্থৰ্ষদাস সরখেল 


বাজদরবারে এক বিশিষ্ট সম্মানের পদে কাজ করতেন। 
কূর্ঘদাস তীর অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্যে সরখেল উপাধি 
পান। তিনি ছিলেন স্থপণ্ডিত৷ 


আগেই বলা হয়েছে সনাতন আর ব্ূপের ভগিনীপতি 
রাজদরবারে সম্মানঙ্গনক পদে কাজ করতেন। শ্রীকান্ত 
হোসেন শাহের ঘোড়া সংগ্রাহক ছিলেন। রাজদরবারে 
তিনি ছিলেন পদস্থ কর্মচারী । বলা হয়েছে ; 

তিন লক্ষ মু্রা! রাজা দিয়াছে তাঁর স্থানে । 
_ ঘোড়া লঞা পাঠায় পাত্সার স্থানে ! 


গোপাল চক্রবর্তী ছিলেন রাজ্রদরবারের আর এক 
বিশিষ্ট কর্মচারী । তাকে বলা হয়েছে আরিন্দা। আবিন্দা 
বলতে বোঝায় কর আদায়কারী । তিনি কর আদায়ের 
সম্পূৰ্ণ দায়িত্বে ছিলেন ৷ গোপাল চক্রবর্তী গৌড়ে থাকতেন। 
গোপাল চক্ৰবৰ্তী বারো লাখ টাকা কর বাবদ নাজকোষে 
জমা দিতেন! গোপাল চক্রবর্তী সম্পর্কে চৈতন্তচরিতাষৃত 
গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে: 


৬১২ 


গোপাল চক্রবর্তী নামে একজন । 
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দ। ব্রাহ্মণ ৷ 
গোঁড়ে বহে পাঁতসাহা আগে আরিন্দ গিরি করে। 
বার লক্ষ মুদ্র! সেই পাতসাহারে ভরে ৷ 
চৈতন্তচরিতামুতে বলা হয়েছে জাতিতে কায়স্থ এমন 
অনেক মাহুষ হোসেন সাহের রাজদরবারে রাজকর্মচারী পদে 
নিযুক্ত হন। মুকুন্দ সরকারের বাবা নরহরি সরকার বাজবৈস্য 
ছিজেন। বাস্থদেব ছিলেন বিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত। 
তিনি উড়িষায় রাজা! প্রতাপচন্দের অধীনে বিশেষ সন্মানজনক 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
“চৈতত্যচরিতামৃত গ্ৰন্থে বলা হয়েছে হিরণ্য আয় গোবর্ধন 
ছুই মূলুকের জমিদার | হিরণ্য দাস আর গোবর্ধন দাস ছুই 
ভাই। হোসেন সাহ হিরণ্য দাসকে সপ্তগ্ৰাম মূলুকের রাজস্ব 
আদাদের দায়িত্ব দেন। এক সর্ত ছিল, হিরণ্য দাস 
সঞ্তগ্ৰান মুলুক থেকে কুড়ি লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করবেন, 
বারে লাখ টাকা রাজকোষে জমা দেবেন। হিরপ্য দাস 
বাকী আট লাখ টাকা নেবেন। চৈতন্তাচব্লিতামৃতে বলা 
হয়েছে। 
“বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ” 
জগাই আর মাধাই দুই ভাই । হুজনে নবন্বীপের কোটাল 
বা রক্ষক ছিলেন। এরা জাতিতে ব্ৰাহ্মণ। কাজীর ক্ষমতায় 
নিচেই এঁদের ক্ষমতা ছিল। জগাই আর মাধাই ছিলেন 


- প্রণব 


[ ৬৮তম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


অত্যাচারী । দুজনে মদ খেতেন। দুজনে গরুর মাংস 
খেতেন। এঁর! পরের বাড়ীতে আগুন লাগাতেন। এরা 
নিজেদের কোটাল বলতেন কিন্তু রাজদ্বারে হাজির থাকতেন 
না। চৈতন্তভাগবত গ্ৰন্থে এই দুই ভাই সম্পর্কে উল্লেখ 
রয়েছে ঃ 

ব্ৰাহ্মণ হইয়া সদ্য গোমাংস ভক্ষণ। 

ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সৰ্ব্বক্ষণ ॥ 

দেয়ানে না দেয় দেখা কোথায় কোটাল। 

মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥ 

হোসেন সাহ হিন্দু কাজী নিযুক্ত করেছিলেন । এই তথ্য 
পাওয়া যায় চৈতগ্যভাগবত গ্রন্থে। হোসেন সাহের মন্ত্রীসভায় 
পুরন্দর খা নামে এক মন্ত্রী ছিলেন। কেশব ছত্রী ছিলেন 
হোসেন সাহের অযাত্য। বা্জকর্মচারী কেশবের সুনাম 
ছিন। কেশবকে বলা হয়েছে খান, ছত্রী, খস্থ। চৈতন্ত- 
চরিতামৃতে বলা! হয়েছে কেশব ছত্রী। বৃন্দাবন দাসের 
চৈতন্তভাগবত আর জয়াননের চৈতত্ামঙ্গল গ্রন্থে বলা 
হয়েছে কেশব খান। কবি কর্ণপুর বলেছেন, কেশব বসু | 
বলা হযেছে, কেশবের পদবী বস্থু। তাঁর উপাধি খাঁন, তিনি 
যে পঢ়ে নিযুক্ত হন সেই পদের নাম ছত্রী । 

সনাতন আর কূপের ছোট ভাই বল্পভ। বল্লভ অন্তপম 
মল্লিক উপাধি পান। কেউ কেউ বলেছেন তিনি গোড়ে 
টকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। 





শিষ্ের গুরুদর্শন 
“বাসনার নাশ যেখানে, ভক্তের ভগবন্দৰ্শন, যোগীর আত্মদৰ্শন, জ্ঞানীর ব্ৰহ্মদৰ্শন ও 


- শিষ্যের গরুদর্শন সেখানে ৷ 


গুরুর আদেশ প্রতিপালনেই শিষ্যের জন্ম-জল্মাস্তরীণ বাসনার 


নাশ হইয়া থাকে। এই বাসনার নাশ যেখানে ডিসি a এই শাস্তি 


শক্তি ও মুক্তিই শিষ্যের একমাত্র গুরুদর্শন ৷” 


_-আচার্ধ্য স্বামী প্রণবানন্য 


দ্স্স্শ্বায়ণ, ১৩৯৯ ] 


রে ঢল রোধ করতে না পরলে অদূর বা সুদূর ভবিস্ততে 
পশ্চিমবঙ্গ হিম্দুলঘিষ্ট রাজ্যে পরিণত হবে এবং আবার 
7 হিন্দুর দুর্তাগ্যে লীগ শাসন আমলের যন্ত্রণাগুলি প্রকট 
ঠবে। এখনই তো সীমান্ত অঞ্চলে হিন্দুদের কোন 
বত্তা নেই। পত্র লেখক 


পাকিস্থান ভত্রত্য হিন্দু ভীৰ্থদৰ্শনের় 
অন,মতি দিলেন না 


বমুনানগর ৭ নভেম্বর (পি টি আই ) হিন্দু তীর্থবাত্রীদের 

তীৰ্থক্ষেত্ৰ সফরের প্রস্তাব নাকচ করে দিল পাকিস্থান। 

য্য ভারতের পক্ষ থেকে আগামী ৮ থেকে ১৩ নভেম্বর 

কস্থানের পবিত্র হিন্দু ধর্মস্থান শ্রীকত্তাস রাজে ভারতের 

ধর্যাতীদের জন্য সফরের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। 

জীয় সনাতন ধর্মসভার (উত্তর ভারত ) সভাপতি শিব- 

শাদ বঞজাঞঙ্জ বলেন, কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রক মারফং প্রস্তাব 

__ ত্যাথ্যানের খবর পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, পাকিস্থান 
বকার হিন্দুদের ধৰ্মীয় আবেগের ওপর আঘাত করেছে। 

" বৰ্তমান, ২২শে কার্তিক ৯৯ 


পাকিস্থানে মন্দির ও গুরঘার ভাঙ্গা হচ্ছে 

নয়াদিল্লি -৫ নভেম্বর (পি টি আই) পাকিস্থানে মন্দির 
3 গ্ররুত্বার ধ্বংদ-করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাওকে 
শঠানো এক চিঠিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আজ এই অভিযোগ 
“রেছে। চিঠিতে ভি এইচ পি বিষয়টি নিয়ে ইসলামাবাদের 
দে আলোচনা করার অন্ত অনুরোধ জানিয়েছে । 

চিঠিতে ভি এইচ পির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আচার্য 
(রিজা কিশোর পি ভি কে বলেছেন পাকিস্থান সরকারের 
এচিত এই ধরণের কাজকর্ণ বন্ধের প্রয়াস চালান। অপ- 
আাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পাক সরকারকে অনুরোধ 


'জানানোর কথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। 
৷ বৰ্তমান, ২*শে কার্তিক ’>৯ 


অলিম্পিকে িশূস } 
অলিম্পিকের সমাপ্তি অম্ষ্ঠানে মহাবিশ্বেয় হৃটি য়হন্ত 


হিন্দু জগং 
পৃথিবীর হুষ্টি ও জীবকুলের ক্রমবিকাশ সহ বর্তমান সভ্যতা , 


৩১৫ 


বিষয়ক একটি প্রদর্শনী পরিবেশিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী এই 
অনুষ্ঠানে না কি দেখেছেন পৃথিবী গ্রহের উপর অঙ্কিত তিশূল 
চিহ্ন। অলিম্পিকের মত বিশ্ব অগষ্ঠানে ভারতের ধর্মীয় ত্ৰিশূল 
চিহ্নই কি ব্যবহৃত হয়েছে? এই ত্রিশূল চিহ্ন কি হুষটি-স্থিতি- 
সংহর্তা এবং ত্যা-সংযমের প্রতীক শিবের ত্রিশুল ? না অন্ত 
কোন চিহ্ন স্বরূপ ? পৃথিবীতে বিগ্ুমান বহু প্রতীক চিহ্ন থাকা 
সত্বেও স্পেনের মাঙ্্যরা কেন খেলাধুলায় এই ত্ৰিশূল চিহ্ন 
ব্যবহার করলেন? আমরা প্রতিটি ভারতবাসী জানি শিবের 
এক নাম শূলী। তিনি প্রথমে এক ফলকমুক্ত এই শূল ধারণ 
করতেন। তা থেকে বিবর্তন ক্রমে ত্রিশূলের উৎপাত । 
শীীঞ্লীহৰ্গোৎসবের ত্ৰিশূল পূজার মন্ত্রও উল্লেখ পাওয়া যায়। 
এই ত্রিশুলকে বলা হয় শিবকোষের কু্ষিকা স্বরূপ | 
অলিম্পিকের প্রত্যক্ষদর্শীর প্রশ্ন-_স্পেনের মানুষ যেভাবে 
ত্ৰিশুন-প্রতীক ব্যবহার করলেন, আমাদের দেশের মানুষ কোন 


বড় অনুষ্ঠানে অনুরূপ ত্রিশূল ব্যবহার করতে পারবেন কি? 
“সংবাদ স্থত্ৰ-_স্বপ্তিক|, ২৮শে ভাতৰ ৯৯ 


কেরলে হিন্দু 
গত ৭ই আগষ্ট কেরলে ইসলামিক সেবক সংঘের মার- 
মুখী সদস্যরা আচমকা হিন্দুদের আক্রমণ করে সব বি ছু তছনছ 
করে দিতে উদ্ধত হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ গেলে 
খোদ পুলিশ বাহিনীকেই আক্ৰমণ করে ৩৩ জন পুলিশ 
কমীকে আহত করে। এছাড়া এ সব সমাজ্রবিরোধী গুণ্ডারা 
অনেক সরকারী ও বেসরকারী যানবাহন পুড়িয়ে দেয়। 
সংবাদপত্রগুলির বন্হোৎস্ব করে । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গত জুলাই মাসে এ ইসলামিক সেবক 
সংঘের দুবুত্তয়া কেরলে রাহীয় সেবক সংঘের একটি শাখায় 
হামলা চালিয়ে বেশ কিছু হিন্দু যুবককে হত্যা করে। হিন্দুবা 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলে এ সব গুপ্তারা হিন্দুদের দোখান- 
পাট ও বাড়িঘর লুন করে এরং ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে 
দেয়। 
স্থত্ৰ--ত্ৰিপুৱ|’ পত্রিকা তাং--১২৮1২৪ 


+ 
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বিধ্বংসী বন্যায় ত্লাণকাৰ্য্য 
সঙ্ঘের আবেদন 


দেশবাসী অবগত আছেন সাম্প্ৰতিক বিধ্বংসী বস্তায় পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার 
শতাধিক গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত । ভারত সেবাশ্রম সঙ্জের পুরুলিয়া আশ্রম থেকে দুর্গতদের ভিতরে 
চাউল এবং বস্ত্র ও কম্বল আদি বিতরণ চলছে । এক নম্বর ব্লকের ড'ড়কু অঞ্চলের উচালি, 
দামদা, দিমুলিয়াঃ বরাকভি প্রভৃতি গ্রামে, ছুই নম্বর বকের আড়সা, ঝালদ!, পুঞ্চ, মানবাজার, 
হুড়া ব্লকের গ্রামগুলির অন্যুন ৩০ হাজার দুর্গতের মধ্যে এই কাৰ্য্য করা হচ্ছে। 


এই কাৰ্য্য শেষ না হতেই দক্ষিণ ভারতের কেরল ও তামিল নাড়ু রাজ্যের 
সমুদ্রোপকূলবর্তীঁ অঞ্চলগুলিতে প্রচণ্ড ঝড়সহ প্রবল বৃষ্টিপাতে অগণিত মানুষের বিপর্য্যয়ের 
সংবাদ পাওয়া যায়। ঘরবাড়ী ধ্বংস, শস্তের ক্ষতি এবং বহু প্রাণহানিও ঘটেছে । কাল 
বিলম্ব না করে সঙ্ৰের নবনিগ্মিত রামেশ্বরমূ আশ্রম থেকে বিপন্নদের ভিতরে সেবাকার্ধ্য 
আরস্ত করা হয়। ধনমুষ্কোটিতে সেবাকেন্দ্র স্থাপনপূর্ববক এই কাৰ্য্য চলে। সম্প্রতি সভ্বের 
প্রধান কাৰ্যালয় থেকে সঙ্ঘ-সভাপতি গ্রীমং স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের নিৰ্দেশ ক্রমে এক 
শক্তিশালী সেবাব্রতী দল অর্থ ও ত্রাণ স্যমগ্রীদহ দুর্গত অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছে ৷ তার! স্থানীয় 
সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত ষোগাযোগ করে রামনাথপুর ও মাছুরাই জেলার অধিকতর 
ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে চাল, ভাল, বন্ত্রাদি বিতরণ আরস্ত করেছেন । 


এই দেবাকাৰ্ধ্যে প্রচুর অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী প্রয়োজন। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর 


নিকট সৰ্ব্ববিধ সাহায্যের জন্ত আবেদন করি? 
স্বামী যোগা|নন্দ, স্বামী বিকাশানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানম্, 
সভাপতি প্রধান সম্পাদক সহ-সভাপতি 


ভারত মেবাশ্রম সভ্য 
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৯, ফোন ৪০-৫১৭৮ 





হে উৎসব! হে মহা আনন্দ | নিংশেষে 
নিৰানন্দ কর দূৰ 


স্বামী বুহ্ধানন্দ 


উৎসব কখনও পুণ্যতিথির ভাবগস্তীর শুভ স্মরণে, কখনও 
বা বর্ষোৎ্সবরূপে বৰে বর্ষে এসে দীড়ায় আমাদের হৃদয়দ্বাৱে, 
কখনও বা আমাদের গৃহের আঙ্গিনায়, কখনও আশ্রমের 
থঁভূমে, কখনও বা মিলন মন্দিরের সার্বজনীন পুণ্যক্ষেত্রে । 

উৎসবকে বরণ করে নিতে হবে। নিতে হবে তাকে 
ভক্তিতে হৃদয়পুরে, নিতে হবে পরম শ্রদ্ধায় আপন গৃহমাঝে, 
নিয়ে যেতে হবে আশ্রয়ের শান্ত তপোবনে, মিলন মন্দিরের 
, পুত বেদীমূলে। আর বলতে হবে ধীরে, “ইহাগচ্ছ, ইহ ভিষ্ট।” 
উৎসবকে অবলম্বন করেই তো উৎসব-দেবতার পাবন পদসঞ্চরণ 
হবে সর্বত্র । জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার পরম আশীর্বাদ ছড়িয়ে 
পড়বে । শক্তি, শাস্তি, আলোকের পুণ্যধারায় অভিসিঞ্চিত হবে 
সর্বত্র সকল জীবন । 

নিত্য গতিশীল মহাকাল যিনি, এ স্থা্টর বুকে তিনিও যেন 
দাড়িয়ে পড়েন দু'দণ্ড এ উৎসবক্ষেত্রে । অক্রান্তকর্া সে 
" মহাকালও যেন তীয় পথের ক্লান্তি দূর করে নেন বিশ্ববিধাতার 
আশীর্বাদ নিয়ে। বিশ্বদেবতার প্রণবরূপে নরলীলার নব 
আবির্ভাব-কথা তার অন্্গত পরম ভক্তের অগোচরে থাকবে 
কেমন করে? বিশ্বপ্রকৃতিও যেন এ দিন প্রাণদেবতা প্রণব- 
রূপের বরণ বেলায় ভার মধুভাণ্ড হ'তে ঢেলে দেন অমৃতধারা 
অরুপণ করে বিশ্বজনের তরে । আকাশে বাতাসে, ফুলে ফুলে 
তাই যেন উৎসবদিনে মধুগন্ধ, সর্বত্রই যেন তীর চরণেরই 
মধুছদ্দ | 

অন্তভ জিজ্ঞাসা কখনও জাগে চুপিসারে অলস মলিন মনে, 
কেন উৎসব বারে বারে বর্ষে বর্ষে? কেন বহন করা ব্যয়ের 
বোঝা অকারণে ? গতাছগতিকতা, একঘেয়েমির আবাহন 
কোন্‌ প্রয়োজনে ? 

প্রতিদিনের ব্যবহারে জল, বায়ু অগ্নির কিবা প্রয়োজন? 


রাতের আঁধার, দিনের আলো কোন্‌ প্রয়োজনে নিয়ে এলেন 
স্রষ্টা এ স্যট্িমাঝে? অন্তরের গোপন ইচ্ছায় যদি ভাস্কর নল 
আকাশে উদ্দত হওয়া থেকে বিরত রাখেন নিজেকে কিছুকাল, 
যদি বায়ুদেব বাতাসকে কিছুক্ষণ্রে জন্যও স্থানান্তর প্রেরণ 
করেন, জলের দেবতা বরুণ যদি কোনও দিন পৃথিবীকে জলশুম্য 
করেন তবে বিশ্বনির্যাতা নিজেই গড়িয়ে দেখবেন ডর নির্মিত 
এ বিরাট বিশ্ব ভারই সামনে পলকে তলিয়ে যাবে বিনাশের 
অতস তলে । 

প্রতিদিনের সান, আহার, নিদ্ৰা, জাগরণের প্রয়োজন যদি 
থাকে, প্রাণীর প্রাণ ধারণে তবে কেন হবে না প্রয়োজন 
এমনিতর উৎসবের প্রতিদিনে, প্রতিমাসে, বর্ষে বর্ষে মহা- 
প্রাণের স্পর্শ পেতে, নরজীবনকে মৃত্যুধীন মহাজীবনে রূপায়িত 
করতে ? 

যেখানে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে নানা অনর্থের পেছনে, অশুভ 
কৰে, মলিন চিন্তায়, বিনাশের বিপুল প্রয়াসে সেখানে শ্রদ্ধায়, 
স্বেচ্ছায়, সেবা ও পুণ্য প্রেমের শুদ্ধ সাধনায় অপিত এ অর্থ 
এনে দিবে না কি পরমার্থের পরমা শান্তি? যোগাবে নাকি 
সত্যধর্মের অমর প্রেরণ] তীর নিত্যশরণে। 

প্রতিদিনের দেখা, নিত্যদিনের জানা, পুরাতনের পথেই হে 
উৎসব! চির নৃতন তোমার আগমন! তাই হে চিন: 
পুরাতন ! হে চিরনৃতন! আজ নবরূপে হৃদয়ে মনে ধ্যানে 
তোমারই বরণ 

কে আমি? কি আমার স্বরূপ? কোথা থেকে এসেছি 
আমি? বনুসঞ্চিত জিজ্ঞাসা, কত অব্যক্ত প্রশ্ন জাগে জীবন 
ঘিরে। অনায়াস উত্তরও জেগে উঠে মানবপ্রীণে উৎসবের 
মহানন্দ সমূত্রমস্থনে । 

হাসি-কাল্না, সুখ-দুঃখের অস্তহীন উনিমালা, দিন-রাত্রির 


৩১৪ 


আলে৷ আধারের বিরামহীন লুকোচুরি খেঙ্গা, ভাবিত-অভাবিত 
ভাবনার দিশাহীন অশান্তমেলাঁ-কৌথা যেন যিলে যায় 
উৎসবের যাদুদণ্ড স্পৰ্শে | . ও 

এ উৎসব আনন্দেরই ঘনীভূত মৃত্তি। উৎসবের অঙ্গে 
অঙ্গে আনন্দ । আনদেরই বঙ্গে রস্ধিত উৎসব। আনন্দ 
কঙ্গবব তার দিকে দিকে। মধুময় স্বর-ছন্দতালের মোহন 
ধ্বনিত, মোহভঙ্গ বাগ্চনার্দে উৎসবক্ষেত্র সদা স্প্দিত। 
অপরূপ সাচ্ছ সজ্জায়, সৌন্দর্যোর বিবিধ বিচিত্র বসন-ভূষণে, 
বহুক্ষন বি পবিত্র আনন্দের বিপুলধারায় উৎসবের মহানন্দ 
জনে ক্ষনে কান কানে বলে দেয় “তুমি আনন্দময় । আনন্দই 
তোমার নিষ্ঠা স্বরূপ। আনন্দলাক হতে তুমি এসেছ। 
আনন্দেই তোমার স্থিতিবুদ্ধি। আনন্দেই তোমার চির- 
মিপন। এ শোন যুগদেবতার ভৈরববাণী--আত্মবিস্থৃতিই 
মহামৃত্যু তুম আত্মস্থ হও ৷” 

হে উৎসব! হে মহা আনন্দ! এ দুঃখ-বেদনা "দাবির 
দহন, বিপর্যয়, বিনাশের মাঝে দিকে দিকে তুমি নিখিল বিশ্বে, 
মনাতন ভারতে তোমার আনন্দবার্ধা শুনিয়ে নিবানন্দ দূর কর 
মর্বজনে। বহুরূপে বিরান্জিত তোমার অখণ্ড শাশ্বত সত্তাকে 


প্রণব 


[৬৬তম বৰ্ষ অষ্টম সংখ্যা - 
টি 


জাগ্রত করে ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ, ঘম্ব, বণ, সঙ্কীৰ্গতাকে নিশেষে 


কর দুর। চি. 
হে বিপুল, হে বিরাট, হে মহা উৎসব! মহামৃত্যু পথের 


নিত্যমাথী জীবনে জীবনে যুগ যুগ সঞ্চিত ভয়ভীতি তোমার 


অভীঃ মগ্্ের শঙ্কাহ্রণ ডঙ্কাহরণ চিরতরে দুরীভূত হোক। 
ফুটে উঠা ছোট ফুলের মিষ্টিগন্ধ গম্ধবহ বায়ু বয়ে নিয়ে 
যায় অসীমের পথে । দুরু গগনে উদিত সূর্য্যের আলো কধাবা, 
চন্দ্রের সিণ্ঠ প্রভা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বদ্ববন আলো! করে। সীমার 
মাঝে অসীম তুমি হে উৎসব! আদ্র জনে জনে, ঘরে ঘরে 
গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দূরে, বহদূরে ছড়িয়ে দাও উপল 
দেবতার আশিস্ধারায় দেবলোকের পরমমঙগল আনন্দধার]। 
হে উৎসব! হে চিরহ্ন্দর! যুগে যুগে রা, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ 
চৈতন্যের সাথে কতরূপে তুমি এসেছ, কতভাবে ঢেলে দিয়েছ 
মানবপ্রাণে শান্তির অমিয়ঘারা। এ যুগেও প্রণব আনন্দ 
লীলারস প্রকাশে রূপে রঙ্গে ভরা তোমার কত আয়োজন । . 
মহিমমহান্‌ হে উৎসব ! এবার তোমার পুণ্যপ্রেমের প্রসারিত 
বাহুযাবো তুলে নাও পতিত, অবহেলিত যারা । নিয়ে এস 
তাদের যুগদেবতার অমৃত আশিমে ভরা চিরপাবন চরণপ্রান্তে 





হিন্দ-জগৎ 


অনুপ্রবেশ ও হিন্দু 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রম্ত্রী এস, বি, চবন সম্প্ৰতি স্বীকার করে:ছন 
যে এদেশে অন্প্রবেশকারীর সংখ্যা এক কোটির অধিক। 
বিভিন্ন স্ত্রের সংবাদে প্রকাশ, এই সংখ্যা দুকোটিরও বেশী। 
সংবাদটি যে অতিশয় চাঞ্চল'কর তাতে সন্দেহ নেই | কোন 
কোন রাজনৈতিক দলের সদস্তদের মদতে এই অনুপ্ৰবেশ- 
কারীরা বেশন কার্ড পেয়েছে এবং ভোটার তালিকায় নাম 
লেখাতে পেরেছে বলেও জানা যায়। এর ফলে অনুর 
ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিতে যে কঠিন বিপর্যয় 
শৃষ্টি হবে তা চিন্তা ক'রে সকলেই শ্রিহরিত। এই অনু- 
গুবেশকারীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। 
বিশেষ করে বাংলাদেশের সন্নিহিত রাক্যগুলিতে__-আসাম, 


ত্রিপূরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারে এই অঙন্থপ্রবেশকারীদের সমাগম 
অধিক। সর্বাপেক্ষা অধিক ভিড় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত 
জেলাগুলিতে। সেখানে চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি 
অপরাধ ক্রমবর্ধমান ৷ সীমান্তে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত । 
ফলে সর্বদ। তার) সন্ত্রাসের ভিতর দিয়ে কাল কাটাচ্ছে__ 
অনেকে ঘরছাড়া হয়ে অন্তত্র আশ্রয় নিচ্ছে । তাদের অবস্থা 
হয়েছে কাশ্মীরের হিন্দুদের মত । এতদিন বি. জে. পি ব্যতীত 
অন্ত কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে কথী বলেন নি! 
এখন কংগ্রেস এই অস্প্রবেশের ভয়াবহতা! উপলব্ধি করছেন 
এবং মুণিদীবাদকে উপক্রত জেল! বলে ঘোষণা করার দাবী 
জানাচ্ছেন) কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার ফাস গলার বাধা ব'লে 
কেউ মুখ ফুটে স্পষ্ট কথা বলতে পারছেন না যে, এই অঙ্ণ- 


[ 





শ্লীশ্রীপ্র ণবানন্দ গুরুকুল প্রশিক্ষণ নিবির 
সঙ্ঘস্ভাপতিজী কর্তৃক উদ্বোধন 


গত ১৩ই নভেম্বর ২৭শে কাণ্তিক সঙ্গের গড়িয়া 
সেবাশ্রমস্থিত ই্রীপ্রণবানন্দ গুরুকুল প্রশিক্ষণ শিবিরের দ্বিতীয় 
পধ্যায়ের শুভারস্তের উদ্বোধন করেন সঙ্বের পৃজ্যপাদ সভাপতি 
শরীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ । শিক্ষণপ্রার্থী ব্ৰহ্মা গ্লিবৃদ্দ 
"ওঁ হর গুরো শঙ্কর শিব পস্তো”-_নামকীর্তনাদি সহ শোভা- 


এ যাত্রা ক'রে পৃজ্যপাদ স্বানীজীকে প্রশিক্ষণ কক্ষে নিয়ে যায়। 
€ সক্ৰের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজীর প্রারম্ভিক 


ভাষণের পর পুজ্য স্বামীজী তীয় উপদেশপুর্ণ আশীর্বচন দান 
করেন। 

ভাষণে পূজ্য শ্বামীজী বলেন_৭বন্থদিনের সঙ্ষ্প পূর্ণ 
হতে চলেছে। শ্র্ীমাচার্ধ্যদেবও সঙ্গের প্রথম উধালগ্নে 
সন্ন্যাসী ও ব্রদ্ধচারীদিগকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে 
শিক্ষায়তন গঠনের সুচনা দিয়েছিলেন। আজ সঙ্গের পরিধি 
অনেক বড়। সঙ্ের ত্যাগী কর্মীদের দায়িত্ব ও শত গুণে 
পরিবন্থিত। শ্রীত্ীপজ্ঘনেতার ভাবাদর্শের বিজয় পতাকা নিয়ে 
আজ তাদিগকে শুধু ভারতে নয়, বিশ্বের দিকে দিকে ছুটে 
যেতে হবে। তজ্জন্ত আত্ম-প্রস্তুতি প্রয়োজন । এগুরুস্থৃতি 


- হৃদয়ে ধারণপূর্ববক ধ্যান, জপ, তপশ্চরপের ভিতর দিয়ে তাদের 


অধ্যাত্ম জীবনের সমুন্নতি যেমন প্রয়োজন, । তেমনি প্রয়োজন 
স্বাধ্যায়ের অহুবর্তনপূর্ববক সনাতন ধৰ্ম্ম ও দর্শনের সারতত্ব তথা 
সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতাব যুগসন্দেশের সুগভীর মর্দ্মের সঠিক 
অনুধ্যান। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সন্মুখে রেখেই এই প্রশিক্ষণ 
: ব্যবস্থার গ্রবর্তন। | | 


তিনি বলেন -_তোমরা সঙ্বের সেবা তখনই অধিক থেকে 


সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। এই উক্তি স্বয়ং লীআচার্য্য- 
দেবের। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ছুভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্চলে যখন 
সেবাব্রতের সমূহ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি, ৪শীআচার্ষ্যদেব 
আশাশুনি মূল শিবির থেকে বুধহাটা শিবির পরিদর্শনে এই 
সেবককে নিয়ে নৌকাযোগে যাচ্ছেন, রাক্ষুসে নদীতে হঠাৎ 
বড় উঠে বিপদের সঙ্কেত দেখা দিয়েছে, সেই দুধ্যোগে জীবনের 
কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি শ্রীমুধে এই উত্তরই 
দিয়েছিলেন। ভোমাদেরও এই মন্ত্ৰই সার হোক। ত্যাগ ও 
তপশ্তার দ্বারা তোমাদের জীবন নিখাদ হবে এবং এই 
প্রশিক্ষণে মাধ্যমে তোমরা অধিকতর স্জ্ঘসেবার যোগ্যতা 
অৰ্জ্জনপূৰ্ব্বক দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে--এই শুভেচ্ছাই 
পোষণ করেন 

সহকারী সম্পাদক স্বামী নির্শলানন্দজীর সমাপ্তি ভাষণে 
অনুষ্ঠান শেষ হয়। সঙ্গের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
অরূপানন্দজী অহৃষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 

নবস্বীপ আশ্ৰমে সঙ্ঘসভাপতিঙ্গী 

নবস্ধীপের রাসপুণিম| মেলায় অগণিত ভক্ত নৱনায়ীয় 
সমাগমে সঙ্ব হইতে সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা হয়। পূজ্য সজ্ঘ- 
সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যোগানম্দজী মহারাজ গত ৭ই থেকে 
১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত সজ্ঘের নবদ্বীপ আশ্রমে উপস্থিত থেকে 
সেবাকাধ্য পরিদর্শনের সহিত অগণিত সাহষকে দর্শন, 
উপদেশ ও আপীর্ববাদ দান করেন। ১০ই তারিখের এক 
ধৰ্ম্মীয় প্রবচনে তিনি বলেন_-“সদগুরুর আশ্রয় গ্ৰহণপূৰ্ব্বক 
সদাচায়নিষ্ঠ জীবন যাপন প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য । গুরুমুধী 
থাকাই নিরাপদ ।* নির্মিত জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায়ের' উপরও 


৬৩১৮ প্রণব 
তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । পুজ্য স্বামীজী কৃষ্ণনগর 
এবং রাণাঘাটেও স্ুভাগমনপূৰ্ব্বক ভক্তদের ব্যাকুল প্রার্থন! 
পূর্ণ করেন। 

সুবৃহৎ আশ্রম প্রাঙ্গণে সহস্ৰাধিক তীর্থবাত্রীকে আশ্রয় 
এবং পাঁচ শতাধিক যাত্রীকে প্রসাদ দান করা হয়। দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে ব্যবস্থা পায় ছুই শত জন যাত্রী এবং জলছত্রে 
তৃষ্ণার জল পায় শত শত মানুষ । 

এলাহাবাদ সেবাশ্রসে এশ্ব-সম্মেলন 

গত ২০শে, ২১শে অক্টোবর '৯২, সক্তের এলাহাবাদ 
শাখায় খিদিবসীয় বাৰ্ধিক উৎসব, ধর্ম সম্মেলন মহা সমারোহে 
সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় আশ্রম-ভবনে যজ্ঞেশ্বর শিবমৃতি 
প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত হিন্বুধর্ম সংস্কৃতি 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন -_সজ্যের সাধারণ সম্পাদক পূজ্য 
শ্রীমৎ স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ । বক্তৃতার বিষয় জাতীয় 
সংহতি রক্ষায় আচাৰ স্বামী গ্রণবানন্দজীর অবদান । বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন--অধ্যাপক শ্রীপল্পব দাশগুপ্ত, প্রাক্তন মেয়র মিঃ 
দুবেজী, শ্রীমানন্দ দেও গিরি ও দেওরারা বাবা আশ্রমের 
অধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দজী মহীরাজ। এ দিন দুপুৰ ১১ 
ঘটিকায় শীত্রীগুর মহারাজের নবনিমিত স্মৃতি মন্দিরের ঘারো- 
দঘাটন ও আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ8ী8ীগুক পূজারতি, ভঙ্গন 
কীর্তন, বৈদিক শাস্তিষজ্ঞ, ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং 
কুষ্ঠ রোগী ও ছুঃস্থ নরনারীগণের মধ্যে ধুতি, শাড়ী বিতরণ 
করা হয়। সমগ্ৰ উতৎসবাহষ্টানটি পরিচালনা করেন আশ্রম 
সঞ্চালক স্বামী নাগেশ্বরানন্দজী | 

হনিদ্বারে ধৰ্মসভ| 

গত ১৭ই ও ২৫শে অক্টোবর সঙ্ৰের হরিদ্বার শাখায় এক 
মনোরম পরিবেশে ২টি ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দুটি 
অনুষ্ঠানেই সজ্ঘের প্রবীণ প্রচারক স্বামী প্ৰেমানন্দজ্জী এবং 
স্থানীয় শাখার সঞ্চালক স্বামী অভয়ানম্দজী হিন্দুধৰ্শ্বে শক্তি- 
সাধনা ও স্তামাপৃজার রহস্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
পরগুরু পূজারতি, বৈদিক শাস্তিষজ্ঞ ও ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ 
বিতরপাস্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এবার দুৰ্গাপূজার পর সক্রযের 
গৌরী কুণ্ড, কেদার নাথ, বাযীকা সেবাশ্রমে প্রচুর যাত্রীর 
নয়াগয চয় । 


[ ৬৬তম বৰ্ষ, অষ্টম সংখ্যা 


সঞ্ঘের দিলী-শাখা আন্তমে 
বাষিক-উৎসব 


সজ্ঘেরে দিল্লী শাখার বাধিক মহোৎসব ধুমধাম সহকারে 
গত ১৪ই থেকে ১৮ই অক্টোবর সম্পন্ন হোয়েছে। প্রত্যহ 
পুজারতি, ভঙ্গন কীর্তন, দীক্ষা, আশীর্বাদ দান ছাড়াও হিন্দ 
ধৰ্ম শিক্ষা সংস্কৃতি সম্মেলনের ৫টি অধিবেশন, দরিক্র মেধাবী 
ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, নর-নারায়ণ সেবা, 
বৈদিক যজ্ঞ, সম্ভ সম্মেলন প্রভৃতি নানাপ্রকার হার 
অনুষ্ঠিত হয়। 

ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ভ্রীঅজিত কুমার পাঁজা, 
যোজনা পর্ষদের উপাধ্যক্ষ শ্রীপ্রণব মুখাৰ্জ্জী, কল্যাণ মন্ত্রী 
শ্রীসীতারাম কেমরী, শ্রীবসন্ত সাঁঠে, প্রাক্তন সাংদদ প্রীদেব- 
প্রসাদ রায়, কংগ্রেসের প্রবক্তা ডাঃ চন্দ্রেস প্রতাপ ঠাকুর, 
রাষ্ট্রীয় স্বযংসেবক সঙ্ঞ্রষুগ্-সম্পাদক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং, 
ঘ্বারভাঙ্গ৷ সংস্কৃত বিশ্ববিস্তালয়ের প্রাক্তন উপাচাৰ্য্য আচাৰ্ধ 
প্রভাকর মিশ্র, সাংবাদিক ডঃ বেদপ্রতাপ বৈদিক, মহা 
মণ্ডলেশ্বর স্বামী উত্তমপ্রকাশানানন্দজী মহারাজ, স্বামী 
কৈলাশানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ, স্বামী 
রাঘবানন্দজী মহারাজ, স্বামী রামানন্দজী রামতা যোগীজী 
মহারাজ, মহধি রামকুমার মিশ্র, সাংবাদিক শ্রীনরেজ্্র অবস্থি, 
ডাঃ প্রশান্ত বেদালংকার, সাংসদ শ্রবৈকু$লাল শৰ্ম্মা (প্রেমজী ) 
সজ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিকাশানন্দজী মহারাজ, দিল্লী 
শাখার অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজ প্রমূখ বক্তাগণ 
সম্মেলনে দেশের ঘোরতর ছুদ্দিনে হিন্দু সমাজের কর্তব্য বিষয়ে 
ভাষণ দেন। 
বারাণসী হরিজন পলীতে বস্ত্র হিতল্লণ 


ও ধৰ্পসসভ| 
৮ই ও ১০ই অক্টোবর সঙ্ঘের বারাণলী শাখার উদ্ভোগে 
বারাণসী জেলার হরিজন অধ্যুষিত কার ধানা গ্রাম ও 
শহরতলীর কাছোয়া রোডস্থ হরিজন পল্লীতে ছুটি সম্মেলন 
অমুষ্ঠিত হয়। তাতে স্বামী বিবিদিষানন্দতী, - হরিজন 
নেত! দীশুকুদী শ্ৰীবাক্চি, ঘাযব প্রভৃতি বক্তা ফিরে 





] 


অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ ] 


উদ্দারত|, অস্পৃষ্ঠতা নিবারণ, জাতীয় সংহতি বিষয়ে ভাষণ 
দেন। সর্বশ্রেণীর হিন্দু নরনারী বৈদিক শাস্তিযজ্ঞে বেদমন্ত 


'_ উচ্চারণ করে যজ্ঞাহুতি প্রদান করে। পরিশেষে দুঃস্থদের 


£*০ শত ধুতিশাড়ী বিতরণ করা হয়। 
 প্রণবপলী মিলন-মন্দিরে বস্ত্ৰ বিতরণ 
গত ২৭শে অক্টোবর প্রণবপল্লী হিন্দু মিলন মন্দিরে স্থানীয় 


॥ . এক বদান্ত ব্যক্তি প্রীহারণ চন্দ্ৰ হালদার তীর স্বৰ্গতা পিতা" 


মাতার স্বতির উদ্দন্তে মিলন-মন্দিরের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১০* 
খানি নৃতন বস্তু তুঃস্বদের মধ্যে বিতরণের অন্য অর্পণ করেন। 
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সমাঞ্জসেবী শ্রীবিষানবি হারী 
মাশ্চটক। ব্রঃ অতন্থ সভাস্থ সকল গ্রামবাঁসীকে এইরূপ 
সৎকর্মের জন্য আহ্বান জানান। গুঞ্ীগুরুপুজারতি, বৈদিক 
শাস্তিযজ্ঞ. প্রসাদ বিতরণান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সমস্ত 


. অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিলন-মন্দিরের সভাপতি শ্রীমদন 
কি” মোহন ঘোষ । | 


প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রীকালীপৃজা 
অনুঠিত হয়েছে। 
মধ্যপ্রদেশে চলণ দল 
শীিহর্গাপুজার পর স্বামী বিশ্বপ্ৰেমানন্দের নেতৃত্বে একটি 
চারণদূল মধ্য প্রদেশে বিলাসপুরের বিনোবানগরে প্রচার শিবির 
স্থাপন করে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা শ্রীঞ্িগুরু মহারাজের 
পু্জারতি, স্তোত্রপাঠ, ভজ্জনকীৰ্ত্তনের দ্বারা স্থানীয় ধর্মপিপাস্থ 


; নরনারীগণের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা ও আনন্দের সঞ্চার করে। 


গত ১৪ই অক্টোবর থেকে ৩৭। নভেম্বর পর্যান্ত বিলাসপুবের 
সন্নিহিত অঞ্চল শঙ্কর নগর, ক্ৰান্তি নগর, ঠিকরাপাড়া, রামদাস 
নগর, বিনোবানগর প্রভৃতি স্থানের বাসগৃহে এবং সমিতি ও 
হিন্দু মিলন “মন্দিরে শ্রহ্রীগুরুমহারাজ্ের বীরভাবোন্গীপক 
পৃজীরতি, বৈদিক শীস্তিষআ, তত্রন-কীর্তন, প্রবচন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। তাতে স্থানীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে 
_ নৃতন উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং সর্বত্রই একটি সুন্দর ও মনোরম 
ধৰ্মীয় বাতাবরণের কতটি হয়। 


রাচীতে ঢারণদল 
স্বামী সৌষ্যানন্দের নেতৃত্বে একটি চারণদল গত ৮ই 


_ সজ্বাৰ্ত 


৩১৯ 


অক্টোবর হতে রাচীতে রায় ভবনে অবস্থান কয়ে। এ সন্ধ্যা 
পৃজারতি, ভজনকীর্তন ও প্রবচনের মাধ্যমে সঙ্ঘের ভাবধারা 
প্রচার ও ত্রাণ ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়। 

গত ১*ই অক্টোবর নেতাজী নগরে হুৰ্গাবাড়ীতে বিজয়া 
সম্মেলন, লালপুরে নিতাই দাস, পুরুলিয়া! বোডে সদানন্দ 
ঘোষ এবং থারপাখনায় স্বপন রায়ের গৃহে ভজন কীৰ্তন ধৰ্ম্মায় 
ভাষণ, যজ্ঞ ও পূজারতি অনুষ্ঠিত হয়। 

বর্তমানে চারণদলটি বোকারো ইম্পাত নগরীতে সঙ্ঞের. 
ভাবধারা প্রচারে রত রয়েছে। 
সঙ্ঘর লণ্ডন শাখায় দীপাঁবলী উৎসব 

গত ২৫শে অক্টোবর ’৯২, সঙ্ঘের লণ্ডন ‘শাখায় দীপাবলী 
উৎসব ও যুবদিবস খুব নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয়। এই 
উৎসবে ভারতের হাই কমিশনার ডঃ শী এল, এম, সিংঘবী 
সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই . উৎসবটি উচ্চ 
আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চারকারী, শিক্ষামূলক ও প্রেরণার্দীয়ক হয়। 
সম্ঞান্থরাগী ভক্তবৃন্দের সমধুর ভজন-কীর্তন ও ভভিমূলক 
সঙ্গীত বিশেষ আকর্ষণীয় ইয়। আশ্রম সঞ্চালক স্বামী 
নিৰ্ণিপ্তানন্দ্জীর় ভাষণে তিনি যুব সমাজের সাধিক উন্নতিকল্পে 
একটি যুবশিক্ষা কৰ্ম যোজনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন এবং যুব সমাজকে নৈতিক ও ধর্মীয় 
চেতনায় এবং সঙ্ঘের ভাবধাবায় উদ্বঙ্ধ করে তোলেন। এই 
দ্বীপাবলী উৎসবের দিনে শ্রীমন্তগবদগীতা, বৈদিক সন্ধ্যামন্ত্ৰ ও 
অন্থান্ত শাস্ত্রের আবৃত্তি, মানবসেবা, সঙ্গীত প্রতিযাগিতায় 
সেখানকার স্থানীয় ২৭ জন কৃতি যুবককে ডঃ সিংঘবী পারি- 
তোধিক ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। প্রধান অতিথির 
ভাষণে দীপাবলী উৎসবের ভাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন * 
“দীপাবলী হল আলোকের উত্সব । তবে এ শুধু বাইরের 
আলোকসজ্জা নয়- এক্ষেত্রে অস্তরের প্রজ্ঞার আলোকের 
একান্ত আবন্ঠক।” সঙ্ঘান্রাগী বহু বিশিষ্ট ভক্তবুন্দের 
সমাবেশে সমবেত কণ্ঠে সংস্কৃত মস্ত্ৰোচ্চারণ পূৰ্বক বৈদিক বিশ্ব 
শান্তি যজ্ঞে সকলে আহুতি প্রদান করেন। পরিশেষে 
সেখানকার সঙ্যাচ্রাগী থুবকবৃন্দ কর্তৃক প্ামলীলা নাটক 
অভিনীত হয়। উত্সবের সমস্ত কৰ্মস্ুটী সরস, মনোজ্ঞ ও 
হৃদয়গ্ৰাহী হয়। 


৩২৩ 





"৬৮০১৫ 

আমেরিকায় নিউ জারসী হিন্দু মিলন-মন্দিরের উদ্যোগে 
স্বামী পূৰ্ণত্মানন্দজীর উপস্থিতিতে গত বৎসরের স্তায় এবারও 
উত্স পুজা, প্রীপ্নীকালীপুঙা, প্রঞীধরুপূজা, বৈদিক 
শাস্তিষজ্ঞ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। দুবেলা উপস্থিত ভক্ত- 
বৃন্দকে ভুরি ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। শ্বামীজী উপযোগী 
ভাষণ দেন। মজ্যের বছিভারতে কানাডা, নগ্ন প্রভৃতি 
আশ্রমের কাজ ভালভাবে চলছে । 

ডায়মণ্ড হারবাল আশ্রমে জগস্বাত্রীপুজ। 

' প্রতি বৎসরের স্তার এবারও গত রা নভেম্বর সঙ্ঘের 
ভায়মণ্ডহারবার আশ্রমের সাংস্কৃতিক মন্দিরে পরমনিঠীত 
সহিত উপ্িগদ্ধাত্রী মাতার পৃজারাধনা উদ্‌যাপিত হয়েছে। 
সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী-বিহিত পূজায় সহর অগণিত ভক্ত 
নরনারী যোগদানপূৰ্ব্বক সমবেতভাবে অঞ্জলি নিবেদন করে। 
ছ্বিপ্ৰহয়ে প্রায় ভিন সহন্র ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ কয়| 
হয়। অপতাহের ধৰ্মীয় সভায় ভাষণ দেন স্বামী অশোকা 
নন্দজী ও অধ্যাপক শ্ীকমলাকাস্ত ঝা। পরদিন শোভাযাত্রা 
সশকারে গঙ্গানদীতে প্রতিমা বিসজ্জিত হয়। 

স্বৰ্গীয় প্রখ্যাত চক্ষ্ম চিকিৎসক জঃ পি. এন. চৌধুরী 
তদীয় পিতামাতার আত্মার কল্যাণ ও তথা বিশ্বকল্যাণের 
সন্ল্পে এই পুঙ্জা প্রবর্তন করেন ৷ এ বৎসর খ্যাতিমান সঙ্গীত 
শিল্পী শুনিশীথ সাধু 

হায়দ্রাবাদ সেবান্ত্রমে কালীপুজ। 

| গত ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর চারদিন ব্যাপী নানা 
ধৰ্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘের হায়দ্ৰাবাদ 
সেবাশ্রমে প্রীত্রীকালীপুজ। ( দীপাবলী উৎসব ) অহুষ্ঠিত হয়। 

এতদুপগক্ষ আয়োজিত হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে শ্রী এম, 
বাঘা রেড্ড, এম, পি সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি 
পৌরমন্ত্রী শ্রী এষ, নরসিমা রেডিড, উদ্বোধক জৰী টি, স্ৰ্য 
নারায়ণ রাও, ভি, জি, পি ও গ্রীএস, বন্দ্যোপাধ্যায় আই, 
আর, এস উপস্থিত ছিলেন ৷ সম্মেলনে আশ্রম-সঞ্চা লক স্বামী 


[ শু৬তম বধ, অষ্টম সংখ্যা 


পায় জলক্মী পাঠি, ডঃ পি কে, মণ্ডল প্রভৃতি বর্তৃগণ 
ধৰ্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দেন। দুঃস্থদের মধ্যে নৃতন বস্তু 
বিতরণ করেন বিধায়ক শ্রী এম, কোদণ্ড রেডিড ও শ্ৰী সি, ।ভ, 
সুব্বা রাও, ম্যানেজার দৈনিক উদয়ন পত্রিকা । 





পরলোকে ডঃ শ্ৰীজাব স্যায়তীৰ্য 

গত ২৮শে অক্টোবর ?৯২ তারিখে বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত শ্রীজীব ন্তার়তীর্থ উত্তর ২৭ পরগণার নৈহাটি ভাট পল্লীতে 
তার পৈতৃক নিবাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে 
সার বয়স হয়েছিল ১০৩ বৎসর। পিতা শ্রীপধ্চানন তৰ্করস্ব 
একজন অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন । 

শ্রীজীব স্যায়তীৰ্থ প্রথমে ভাট পাড়ায় এবং পরে কলিকাতায় 
পড়াশুনা করেন। সেই সময়কার রিপণ কলেজ থেকে আতিক 
হয়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ব বস্তালয়ে ভতি হন। সেখান 
থেকেই তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম 
স্থান লাভ করে এম, এ পাশ করেন ৷ পরবর্তী কালে তিনি 
কলিকাতা ও যাদবপূর বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যাপনা করেন। পণ্ডিত 
ইরপ্রসাদ শাস্দরীর তত্বাবধানে গবেষণার পর তিনি ডক্টরেট 
উপাধি প্রাপ্ত হন ৷ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও ভার যোগ- 
সুত্র ছিল। , 

তার লেখা গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যের চর্চায় তার গভীর অনুরাগ এবং অসাধারণ পাপ্তিত্য 
ছিল। ভাট পাড়ার সংস্কৃত চচ্চার তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ধারক 
ওবাহক। তীর বহু রচনার অন্ুবার্দও হয়েছে বিভিন্ন 
ভাষায় । জীবনে বহু সম্মান লাভ করেছেন | ব্লাঞ্তীয় সম্মান 
ছাড়াও তিনি বিশ্বভারতীর দেশিকোভম এবং তিনটি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। তাঁর স্থান 
মূহজে পূর্ণ হওয়ার নয়। 

ভারত মেবাশ্রম সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেখের প্রতি তীর 
ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা । একাধিক বার সঙ্যের অনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণ করে মূল্যবান ভাষণ দান করেছেন। তীর বিদেহী 
আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি । 


সপন 


রী প্রণবমনঠ গ্রশ্থাবলী 





' সঙ্ঘ জীবন নেপথ্যে 
স্বামী বেদানন্দ 


ভারত সেৰা শম সঙ্গের বহুবিধ কর্মধারার সাথে 
ধারণের পরিচয়! কর্মধারার পশ্চাতে যে 
ক্ষ ভাগবভী শক্তি বিদ্যমান এবং অলৌকিক 


হিন্দুধর্মের সারতদ্ব 


মূল্য - ৪০ টাকা 


এ ইংরেজী সংস্করণ £ 
Fssence of Hinduism 
Price—Rs. 75°09 


লিখেছেন-_ আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক আইন 


শক্তির মাধ্যমে স্বীয় অভিপ্রেত রূপে সঙ্ঘ গঠন | বিশেষজ্ঞ ও কঙ্গিকাতা উচ্চ আদালতের ভূতপূৰ্ব 


বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে ৷ 


মূলা -দশ টাকা মাত্ৰ৷ 


জীবন সাধনার পথে 
স্বামী আত্মানন্দ 
দৈনসিন জীবনের গভিপথে যে সমস্ত বাধাবিত্ন 
দাপদ আসে তাঁছা অতিক্ৰম করিয়া লক্ষ্যপানে 
র হইবার জন্য ভ্রীশ্রীসক্যনেতা কর্তৃক নির্দিষ্ট 


মাননীয় বিচারপতি ডঃ দুর্গাদাস বনু, সরস্বতী 
প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের গবেষণামূলক 
এই গ্রন্থটিতে বিদগ্ধ গ্রন্থকার ‘হিন্দুধৰ্ম কি? হিন্দু- 
ধর্মের স্বরূপ ও মর্মবাণী কি 1--তা’ বহু শাস্ত্ৰীয় 
তথ্যপূৰ্ণ প্রমাণাদির দ্বারা সুন্দর ভাবে বিরৃত 
করেছেম। জনকল্যাণে গ্রন্থকার পুস্তকটির 
স্বস্তাধিকার ভারত সেবাশ্রম সম্ঘকে অর্পণ 
করেছেন। _ 


“দেবদেবীর তব ও লীলা বিষয়ে গবেষণা ধর্মী ও 





ত ল্য গ্ৰন্থ 

ও কৌশল সম্বলিত মূল্যবান গ্রস্থ। বালক | ০৪ 

খুৰা, ছাত্রছাত্রী, গৃহী-সম্ন্যাসী, দেশসেবক সম্পাদনা-স্থামী নিৰ্ন্মসানন্থ 
(শেষে প্ৰকৃত জীবন-পথের পথিক প্রত্যেকেই “' দেবদেবা ও তাদের বাহন 
তে নিজ নিজ কর্তব্য নির্ধারণে পথের সন্ধান _ মুল্য-জ্ৰিশ টাকা _ টু 

028 | হই দেবী 
মুল্য--পনের টাকা ন, মূল্য--আট টাকা 
_ ভারত সেবাশ্রম সক্ষ্ষ 


২১১, স্নাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাত!-৭০* *১৯ 





৬০০৯ ০১৪৮৭ ১৭০,০৫1 ৮১৭১5 AGKAHAYAN IB 5B 
Reg. No. WBISG—255 প্রণব অগ্রহায়প১৩৯৯ 


্ীন্রীযুগাচার্ধ্য জীবনচরিত 
গীীমণ স্বামী বেদানন্দর্জী সম্পাদিত 
ভারত সেবাশ্রম সজ্বের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচাধ্য শ্ৰীমং স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের 
তপঃশুদ্ধ দিব্য জীবনের বৈচিত্রাপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ, তদীয় ধর্মভিত্তিতে জাতিগঠন তথা ভারত 
সেবাঘ্জম সঙ্ঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সুচনা থেকে ক্রদধিকাশের ধারা সম্বলিত সাবলীল ভাহায় 
রচনাপুষ্ট জীবন-আলেখ্য ! অফসেটে মুদ্রিত, নবকলেৰরে প্রকাশিত ৫** পৃষ্ঠার গ্রন্থ ৪৫ টাকা মাত্র 
এীঞ্ৰীআচাধ্যদেৰ বিষয়ে গবেষণাধ্মা ও তথ/পূ্ণ ঘুটি পুস্তক = ">, 
শৃতাব্দার নবজাগরণ ও আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ মূল্য এক টাকাদ৷ 


আচাধ্য স্বামা প্ৰণবানন্দ ও ব্ৰীজ্জীশ্রণ বমঠ মূল্য--পনের টাকা মাত্র 











_ সঙ্জের নুন প্রস্থ 

মীগতরুমদে ও ্্ীগতরু প্রন প্রীমৎ স্বামী নিৰ্ম্মসানন্দজী সম্পাদিত 
নন্দ বাধাই - ৪০০৪ - 

অন্যুন ৪০* পৃষ্ঠার এই পুস্তকের প্রথম পর্যায়ের যে সকল শুদ্ধ পৰিত্র মানবাস্মা যুগাচাৰ্ষ 


নেতার লীলাপাধদরূপে তীয় লোক-কল্যাণ। 
কর্ম মহাষজ্ঞে ত্যাপময় সাধনপুত: জীৰন ৬. 
করে সঙ্ঘ দেহে লীন হয়েছেন, এই অনয এ 
ভাদেরই অমর জীবনালেখ্য । এই দিব্য জীবন 
গুলি আত্মঞ্চল্যাপকামী জলমানসকেও 
করৰবে। | 


এগারোটি অধ্যায়ে আছে গ্রন্থ-প্রণেতার সতিত 
আচার্ধযদেষের পৃত সঙ্গ লাভের কথা এবং আচাৰ্য্য" 
দেবের অম্বৃত উপদেশাবলী। গ্রন্থের দ্বিতীয় পথ্যায়ে 
,| আছে সঙ্ঘনেতা শ্রগ্রআচাধ্যদেবের মছাজীবনের 
উপর লিখিত ৩৮টি সুচিস্তিত প্রবন্ধ এবং তার সঙ্গে 
আছে সডেঘর দাক্ষাপ্রকরণ, ধ্যান ও জপৰিধি, 
শরঞরপূজারতি প্রভৃতির তৰ্ববিষয়ক বিহিধ 
আলোচনা 8 প্রত্যেকটি রচনাই আপনাকে জাজন্ সূল্য- প্রথম খণ্ড ১৮ টাকা মাত্ৰ । 
। দিবে এবং সজ্ঘ ও সভবদেতার দিখ্য হহুজীৰানেয় দ্বিতীয় খণ্ড ১৬ টাকা মাত্ৰ । 
| উপর নৃত্ষ আলোকপাত করৰে। 









ৰ চৰ 


ভাৱত সেবোাআম সঙ্ঘ নু 
২১১, রাসধিছাতী এভিনিউ, কলিকাত|"১৯ ফোন--৪০৫-১৭৮ 
প্রণব কাৰ্যালয় £ ২১১, বাসবিতারী এভিনিউ, কমিকাত|-১৯, ফোন £ ৪*৫-১৭৮ হইতে প্রকাশিত 


এবং ক্লাসিক প্রেস. ২১ পটুনা্টালা লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্ৰিত । 
মন্পাঘক-_ন্দা্ধী নিৰ্ম্মলানন্দ 


